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শ্রদ্ধেযনা কনক মুখোপাধ্যায়কে 


ভূমিকা 

জীমতী অন্থ্বীল। দাশগুপ্ত তার এই প্রবন্ধ সংগ্রহে আমাকে একটি ভূমিক। 
লিখতে অন্থরোধ করেছেন। একাজে বরাবরই আমি বেশ একটু কৃ বোধ 
করি। আমার ধারণাঃ বচন। নিজেই তার পরিচয় বন করে। মননশীল পাঠক 
পাঠিকা তার অন্তলোকে প্রবেশ করলে নিজেরাই পে পরিচিতির সন্ধান পান। 
আলে! ফেলে তার গুণপণা ব্যাখ্যা করতে হয় না। সেই বিব্যাত বিদেশী 
গ্রবচনের দোহাই দিয়ে বলতে পারি, চেনা পানীক্কে তার গাছ দেখিয়ে গ্রহণীয় 
করতে হয় না। তথাপি একাজে অগ্রসর হলাম, তার একমাত্র কারণ, বয়সে ও 
সাহিতাকর্মে আমি শ্রীমতী অনগনীলার 'অগ্রজ। অনুজ ষখন লহধাত্রীরূপে চলতি 
পথে এসে ছামার সঙ্গ ধরেছেন, তখন তীর দিকে আমি কি সাগ্রহ মনোষোগ ন। 
দিয়ে পারি? বাঞুল্য বুঝেও তাই আমি দু'কথা লেবার জন্যে কলম ধরেছি। 
লেবিকার স্বীকৃতি ও সম্মমন তার জণ্তে যখন ইতিহ।সের পাক দলিলে গ্রতিঠিত 


হবে, তখন আজ্জকের এই সৌহার্দ্র ক্ষুপ্ন ঘটনাটি হয়ত তার স্মৃতিতে মধুর হয়ে 
বেঁচে থাকবে। 


নবীন লেখক লেখিকার! সাহিত্য সাধনার স্থচনায় লাধারপত কবিতা ও গল্প 
লেখাতেই হাত মক করেন। শ্বধর্মে প্রতিঠ্ঠিত হতে একটু সময় লাগে। তার 
আগেই তৈরি হতে হয় এবং সেজন্তে ধুনি জালিয়ে রাখার প্রয়াস হিলাবে এটাই 
প্রশস্ত । নিশ্চয় এই বইয়ের লেখিকা শ্রুমতী অনুশীল। দাশগুপ্তও তাই করেছেন। 
কারণ তার এই প্রবন্ধ সংগ্রহের কোথাও নবীন অধাবসাদ্ীর অপটু হাত চোখে 
পড়ল না। বরং প্রাজ ও পরিণতমন। এক বিদঞ্ক গ্রাবন্ধিকের সঙ্গেই বার বার 
পরিচয় হল রচনাগুলির ছজ্জে ছত্রে। বাজনীতি সমাজশিক্ষ। লাহিত্য শিল্পকলা; 
কত দিকে না৷ চোখ দিয়েছেন তিনি এবং তার দৃষ্টি শুধু বিষয়ের চৌহন্দিতেই 
সীমিত থাকে নি! তিনি সর্বআ্র যথাসভ্তব গভীন্গে প্রবেশ করেছেন এবং ষ। শ্রেয় 
বা সুষ্ঠ বলে মনে করেছেন, তা অসংকোচে ও অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যক্ত 
করেছেন। ইংগিত বা সংকেতে কোন কথা বল বা জটিলতার জায়গায় পাশ 
কাটান কবীর অভ্যাস নয় । এই হ্বচ্ছন্দ খন্জুতাই প্রবন্ধের প্রধান গুণ এবং এ গুণ 
 জ্ীমতী অন্থলীল। এত কম বয়সে আয়ন্বে এনেছেন, এজন্ে তাকে আস্তিক 
গুভোচছ। জানাই। 


প্রবন্ধ অভিধাটি আজ ষে বিশেষ অর্থে ব্যব্ত, হয়ঃ অতীতে তার গন্তী 
বটা সীমিত ছিল না । তখন ওতে বিশেষ জরমীর সাহিত্য কর্ম ছাড়াও আরো | 
অনেক ছি বোঝাত | পঞ্চতত্ত্ে আছে, ফলিতং তাবৎ অন্মাফম কপট প্রবন্ধ । 
এখানে প্রবন্ধ হল মতলব। : ভোজ প্রবন্ধ পুস্তকে ভোজের কাছিনীই প্রবন্ধ নামে 
অভিহিত হয়েছে । কাশীরাম লিখেছেন, পাচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাল। 
এখানে প্রবন্ধ হয়েছে গানের প্রতিশব । মোটের ' উপর বাংলা ভাষায় ওট। 
ইংরেজী এদের প্রাতিশব রূপেই উনিশ শতক থেকে চলছে। অক্ষর কুমার দত্ত 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাজনাবারণ বন্ধ দিয়ে যাত্রা শুরু করে বৃঙ্ধিমচন্ত্রে এসে 
"আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্য একই সংগে এই্র্যবান ও ছ্যতিম্বান হয়েছে। বঙ্কিম 
'সহযাত্রীদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বন্ধু, চজ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ঃ কালীপ্রসর ঘোষ, অক্ষয় 
চন্দ্র নরকার, বু কুশলী প্রাবন্ধিক ওঠেন । তারপর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, বামেন্ন্ন্দর 
জরিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি । সাম্প্রতিককালে একান্তভাবে 
প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে গণনীয় নাম. বিশেষ চোখে পড়ে না, এক ধূর্জটিপ্রসাদ 
খুখোপাধ্যাক্স ও নারায়ণ চৌধুরী ছাড়া। তবে অন্নদাশংকর রায়, স্থধীক্ছ্রনাথ দত্ত 
বুদ্ধদেব বন্থ অন্ান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই কিছু সংখাক উল্লেখনী প্রবন্ধ লিখেছেন। 

পূর্বগামীদের এই নাতিবৃহৎ মিছিলে সর্বকনিষ্ঠ সস্তা হিসাবে যুক্ত হলেন আজ 
শ্রীমতী অন্থুশীলা । তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। দেখে ধাবার জুধ্োগ হবে ন। হয়ত আমার। 
কিন্ত অরুপোদয় মুহূর্তেই আজ ঘে সম্ভাব্যতার নিদর্শন পেলাম এই প্রবন্ধমালার 
মধ্যে, তা যথেষ্ট পরিণতির স্বাক্ষর বন করে । আগেই বলেছি, সমাজ, সংস্কৃতি 
সাহিত্য, শিল্প, কলাকষ্টির বিচিত্র বিভাগে বিচরণ করেছেন তিনি। সর্বত্র তার 
দৃষ্টি সমান সজাগ, লেখনী সমান সচল । সবগুলি লেখাই সানন্দে পড়েছি । তবু 
বিশেষভাবে নাবাঁদের সমন্তা নিয়ে লেখাগুলি বেশি মনৌধোগ আকর্ষণ কবে। 
দেশে প্রবন্ধ লেখকের সংখ্যাই আজ কম। তার মধ্যে মহিল। প্রাবন্ধিক প্রায় 


_এনই বললেই হয়। সেই শুন্যতা পূর্ণ করে সার্থক হবেন শ্রীমতী অনুশীল। এই 
আঁশ। নিয়েই বক্তব্য শেষ করছি। 


| | লেখকের কথা 

| দীর্ঘকাল ধনে গ্রকৃত হি বা দংস্কৃতি কি তা নিদ্বে নক 
লেখালেখি, বিতর্ক, সভ1 সমাবেশ হয়েছে, নাব্বীব জীবনের লমন্তা-বন্ত্রণার দিক- 
গুলোর রবমফের হলেও চিন্তা ভাবনাগত পার্থক্য থাকলেও বিষয়টি যুগ যুনি ধরে» 
বহ আলোচিত বহু বিতক্কিত। জনসংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক হল নারীজাতি, 
নারীর জীবনের লমন্তাকে বাদ দিয়ে ষাহিত্য জংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ কব সব 
নয় কিছুতেই, বিংশ শতাব্ধীর প্রায় শেষ অর্্য দাড়িয়ে জাজ আধাপ্লামন্তবাদী 
পুঁদিবাদী বাট কাঠামোতে মাছুষ জীবন য্্রণায় অনেক সময়ই দিশেহারা নাবী 
জাতি পুরুষের সমান মর্ধাদ] থেকে বঞ্চিত, পরিবারে, সমাজে, দেশে লাঞ্ছিত । 
ক্বভাঁবতই সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে উক্ত অশুভ দিকগুলির গ্রতিফলন ঘটে। 
অপসংস্কত্তির কালে ছায়। সমাজকে ঘিরে ধরতে উদ্ভত। লমাজকে, দেশকে এই 
অণ্তভ শক্তির হাত থেকে যুক্ত করার জন্ত সংগ্রামী আদর্শে বিশ্বানী, রাজনৈতিক 
লচেতনতায় উদ্ধদ্ধ, সুস্থ চিস্তাশক্কিসম্পন্ধ একদল কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতি 
কমীর। এগিয়ে এলেন, স্ুস্থ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্ভার জনগণের সামনে মেলে 
ধর] ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত। এই গ্রঙ্গতি শিবিরের 
আডিনাতলে দাড়িয়ে সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে এবং নাহিত্য সংস্কৃতির আলোকে 
নারী জীবনের সমচ্তাকে যেটুকু উপলদ্ধি করেছি যেটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি 
“সাহিত্য-সংস্কৃতি ও নাবী সমাজ" নামক প্রবন্ধ সংকলনে । 

. ২৬টি প্রবন্ধ সম্বলিত পুত্তকখানির অধিকাংশ প্রবন্ধগুলোই বিভিন্ন পঞ্জ- 
পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, উক্ত ২৬টি প্রবন্ধের বময়সীম। হলো 
প্রায় দশ বংলর । লিখতে আবস্ত করার প্রায় শুরু থেকেই বল। চলে িনি উৎসাহ, 
প্রেরণা দিয়েছেন, লহযোগিত1 করেছেন কখনও কখনও সম্পাদনাও করেছেন 
তিনি হলেন সাহিত্যিক, কৰি, সমালোচক, সম্পাদদিক। (একসাথে ) ও দীর্ঘদিনের 

গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের নেত্রী শ্রদ্ধেয় কনক মুখোপাধ্যায় । ধার কাছে 
হাতি খড়ি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা ধন্যবাদ জানানোর রি 
আছঠানিক ব্যাপার নিশ্্রয্োজন মনে করি । ূ | 
প্রখ্যাত লাহিত্যিক রবী পুরস্কার প্রাপ্ত দ্ধের প্ীনন্ গোপাল ৫ সেনগুগ | 
পাদ ভূয়িকা লিখে দেওয়ায় জানি ধৃত হয়েছি এবং আস্তরিকভাবে ৮ 


_ বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক অভিমত প্রকাশে, পরামদানে ও আরও 
নানাভাবে এ.কাজে সহায়তা করেছেন অগ্রজগ্রতীম সাহিত্যিক শজনুনয় 
চট্টোপাধ্যায়। তাকে আমার আত্তরিক কৃতজতা জানাই। 

- আমার লহকর্মী বন্ধু গবেষক লাহিত্যিফ ্রীদিব্যজ্যোতি মঞ্জুদার বিষয় 
নির্বাচন ছাড়াও বছভাবে আস্তরিকতার সজে সহযোগিতা করেছেন। তার এই 
"আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতা প্ররুতই অভিনন্দনযোগ্য । 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ষে, আবৃত্তিকার শ্রীদীপক্কর মজুমদার লেখা গুলোর 
পুত্তকাকারে প্রকাশ করার জন্ত সর্বপ্রথম আমাকে উৎসাহ দেন। উাকে আমার 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

্বযপ লময়ের মধ্যে আস্হভবে ৮ প্রকাশ করার জন্য প্রক্কাশককে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। 

স্থির গ্রত্যায়, অল্পদিনের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনকে লম্বল করেই এই কাজে 
গ্রয়াপী হয়েছি, সাধারণ পাঠকবর্গ যদি সামান্থমান্্ত উপরুত হন-_তাহলেই 
নিজেকে ধন্ত মনে করব । 





সুচীপত্র 


* প্রাচীন লোফসাহিত্যের আলোকে নারীর সামাজিক 


*« প্রবাদে নাবী 

* ব্ূপকথ।: শিশুসাহিত্য অথবা কথাসাহিত্য 
* প্রাচীন লোকষাহিত্যের আডিনার শিশু বিষয়ক ছড়া 
* শিল্প-সংস্কৃতি ও বাজনীতি 


« সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতি বে 


ভূমিক। 
* অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে মহিলাদের দাসত্ব ও ভূমিকা 
* শিল্প-সংস্কৃতি ও তরুণ সম্প্রদায় 
« আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে শ্রেণী-চেতন! 
+ সাম্প্রতিক গল্প-কাহিনীর গতি-প্রকৃতি 
* কর্মময় জীবনে কাব্য ও সঙ্গীত 
« প্রগতি সাহিত্যের আঙিনায় মছিল। লেখকদের ভূমিক! 
» জাতীয় নংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ 
* ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা 
* ববীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নাবীচরিক্স 
" শরৎ সাহিত্যে মুক্তি ও অনুভূতি 
* মানুষ নজরুল 
* কৰি, গীতিকার ও সুরকার নজরুল 
*. বর্তমান সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থান 


+ শিশুশিক্ষা। ও মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা 2 


» ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নারীর ভূমিকা 

* আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নাবীদিবস গ্রসজে 

* জাতীয় মুক্কি-সং গ্রামে ও সাআজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
নারীসমাজ 


+ পণপ্রথ। 
* বাংল। ঘাহিত্যে নাবী স্বরূপ 


ঈ্গ নারীর লামাজিক.অবস্থান ঃ টানা জানা ”* 
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মধ্যযুগীয় লামস্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর জীবনের শোষণ-নিপীড়ন, 
বঞ্চনা, অস্তঙ্জশাল] সমন্ত কিছুই প্রাচীন লোকসাহিত্যের অন্তভূক্তি ছড়া, সঙ্গীত, 
প্রবাদ-প্রবচন, আঞ্চলিক উৎনবাদির মধ্যে বিধৃত হযে আছে । পবিবাবে নারীর 
অস্তিত্বের মানবিক মূল্য লমকালীন সমাজে নারীর মর্ধাদ। যে কত ঠুন্‌কে। ছিল 
তার নিখুত চিত্র মেলে প্রাচীন লোকলাহিত্যের মধ্যে । নারীকে ছঃসহু অমর্যাদা 
পূর্ণ ও ব্যক্তিত্বহীন অবস্থায় যাবজ্জীবন কিভাবে সংসারের ঘানি টেনে চলতে 
হয়েছে যুগ যুগ ধরে, তারই সহজ সরল অভিবাক্তি ঘটেছে লোকসাহিত্যের মধ্যে । 
যে নারী-জীবনকে মানবিক যুল্যবোধে ভাব! হয়নি, অবল। নারী বলে অনুকম্পা 
কর! হয়েছে সৌজন্য রক্ষার্থে, সেই নারীকেই সকলের মনোরঞ্রনার্ণে সেবিকা অথবা 
দাঁসীরূপে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে; শিশুকাল থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
তার কোন কিছুতেই অধিকার নেই, পছন্দ-অপছন্দের মূল্য নেই, পুরুষে তুলনায় 
নে নির্বোধ। পিভা-ত্রাত', স্বামী-স্বশুর, ভান্র, আত্মীস্র-পরিজন- এদের সেবা 
করা, দাসীর মত জীবনযাপন করার মধ্যেই নারীজীবনের একমাত্র লার্থকত। ও 
পুপ্যিলাভ । 


সমাজের অন্থশাসনে মেয়েজনমম তে! পিতৃগৃহের ভারবোঝা । যেমন মেসের 

ওপবে মা-বাবার প্ররুতপক্ষে কোন অধিকার নেই, তেমনি মেয়েরও শৈশব 
অতিক্রম করার সঙ্গে সঙজে পিতৃগৃহ ত্যাগ কবে পতিগৃহে যেতে না পারলে সমাজ- 
চ্যুতির নিশ্চিত সম্ভাবনা । শিশু কন্যার বুদ্ধি হ'বার পর থেকেই মায়ের মনে এ 
এক বিরাট আতঙ্ষ, তথাপি এট যত কঠিন হোক মেনে নিতেই ছবে। কন্তার 
তো শ্বশ্তর বাড়িতেই প্ররুত প্রতিষ্ঠা । সবকিছু জেনে বুঝেও ম কান্নাকাটি 
করেন, শিশুকন্তাও অপারগ হয়ে অসহায়ের মতে। মাকে বোঝায়” 

“মা বড় নিবুদ্ধি কেদে কেন মর 

আপনি ভাবিয়। দেখ কার ঘর কর” ॥ 
মেয়েকে কত হুখে শান্তিতে শ্বশুরবাড়ি পাঠানে। যায় তার জন্য মাতৃব্বদয়ের 
কত জল্পনা-কল্পনা, শাশুড়ির কাছেও যাতে মেয়েকে গঞ্গন। শুনতে না হয় তার 


«আম কাঠালের বাগান দেব ছায়ায়, ছায়ায় যেতে। 

চার মিন্সে কাহার দেব পান্কি বহাতে ॥ 

সরুধানেবর চিড়ে দেব পথে জল খেতে । 

চাব মাগি দাসী দেবে! পায়ে তেল দিতে ॥ 

উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভূলাতে ॥ 

উক্ত ছড়াটির মধ্যে দিয়ে সমাজের যৌতুক প্রথা, দাসত্ব প্রথা, শ্বাশুড়ী-আতঙ্ক 

পব কিছুই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে । শ্থাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা, 
ন্মেহ-মমতার যেন লেশমাত্র চিহ্ন নেই, শুধুমাত্র কর্তব্য-অকর্তব্য বা লাভ-ক্ষতির 
পাঞ্জ। কষা চলছে অনবরত, শ্বশ্তরালয়ে পুত্রবধূর প্রধান আতঙ্কের বস্ত শ্বাশুড়ী, এই 
নিষ্ুর সমাজে একজন নারীর ভঙ্ের বন্ব একজন নারী, আজ ঘিনি পুত্রবধূ কাল 
তো তিনিই শ্বাশুড়ী । পচা-গল। অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় নিয়মের চাক। তে? 
এমনভাবেই ঘুরে চলেছে যুগ যুগ ধরে, যেন উন্নততর কিছু ভাববারই অবকাশ 
নেই । অপর দিকে ম। ভাব মেয়ের স্থুখেব কথ ভেবে তাকে দেখাশ্ুনে। করবার 
জগ্ঠ ঘে মহিলাদের সঙ্গে দিচ্ছেন তাদের “মাগি+ “দাসী বলে অভিহিত করছেন, 
যেন তাদের জন্মই হয়েছে ধনীর ভুলালীর দাসত্ব বৃত্তির জন্ত। সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থায় শোষিতশ্রেণী ও নারীর কি যুল্য ছিল উপরোক্ত ছোট ছড়াটিতেই 
একেবারে পরিষ্কার । | 


&শশব অবস্থাতেই শিশু কন্যাটি জানে, তাকে অদূর ভবিষ্যত্েই পতিগৃহ 
পামক জেলখানার উদ্দেশ্টে যাত্রা] করতে হবে । পবেের ছেলে বীবের মত আসবে 
লোকজন, পাইকপেয়াঁদ, বাজনদাধ সহ পরের মেয়েকে বিবাহিত স্ত্রী” বলে গ্রহণ 
করতে অথচ ধার পেছনে লুক্কায়ি ত থাকে এক নিষ্ঠুর সতা-_তা হ'ল মেয়েটিকে 
চিরকালের জন্য দাসী করে নিষ্ষে ষাওয়ার মত এক বিশ্রী মানসিকতা । শিশ্ু- 
কন্তাটি বিবাহের পূর্বমূহূর্তে বর সহ বরধাত্রীর আগমনী ধ্বনিতে আতস্কত, ভীত, 
ন্ত্স্ত; আর সেই সঙ্গে তার কি আকুল আতি১_ 

“ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে বইরা, 
পরার পুত নিতে আইছে ঢোল বাড়ি দিয়া 
আয়লে। খেলার সই, খেলার সাজু লইয়া! 
আব তে। খেলুম ন। পরের ঘরে গিয়া” 
কাশ্মীকী লোকসঙলীতের মধ্যেও কন্ঠা বিদায়ের বেদন। বড়ই মর্মস্পর্শী, 


১৪ 


সুয়ারে পান্ধি এসেছে কনেকে পতিগৃহে নিয়ে ঘাবার.জন্টে, পিতৃগৃহের আত্মীক- 
পরিজন, গ্রতিবেশী, মা-মাসীরা। আশীর্বাদ করে বেদনার্ড কণ্ঠে বলেন, 
ও কন্তে ছিলে তুমি এতকাল 
আমার ঘরের রী, 
মায়ের ভালবাস! তুমি, যাচ্ছ নিজের " 
| বাড়ি সত্যি-- 
বাবে বছর ধরে দিলাম তোমায় 
কতো দান, 
এখন বুঝেছি ছিলে আমার অতিথি সমান, 
বাপের ঘবের চাবিটা দাও 
মায়ের হাতে তুলে 
কোথায় কে যে ভাকলে। তোমায় 
| . মোদের যাবে ভুলে ।” 
পৃথিবীর সর্বত্রই সামস্ততা স্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় চনত" 
থার। একই থাকে, স্বাভাবিকভাবেই নারী শোষণ-বঞ্চনার শিকার । বাশিয়ার 
প্রাচীন লোবসঙ্গীতেও দেখ! যায় পতিগৃহ বালিকা বধূর নিকট অত্যন্ত নিষ্প্রাণ 
'বলে মনে হত, যেমন শিশ্তকন্ত। বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে”_ 
“বনে থাকার আরাম আর চলবে না 
গালগল্পের শেষ হল 
কাজের সময় এলো 
সর্বক্ষণ যে গেল ।” 
স্সেহের আডিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে কনের কি করুণ অবস্থা ! অতি- 
পরিচিত খেলার লাহীদের ফেলে শ্বশুরবাড়ি নামক এক বিভীষিকামস্ আস্তানায় 
গিয়ে উঠতে হবে যাবজ্জীবনের জন্তে ঃ কনে সেই আশঙ্কায় আতঙ্কিত। 
তৎকালীন লমাজব্যবস্থায় কন্তাদায়গ্রস্ত পিতা কন্তার উপযুক্ত অন্ধযায়ী 
পাত্রপক্ষ থেকে টাক দাবী করতেন, অর্থের লালসায় নাবালিকা কন্তাকে বু 
ঘুরে পাঠাতেও ঘ্বিধা করতেন না। অসহায় কন্তার বুকফাট। ক্রন্দন মানুষ 
আত্রেরই মনে নাড়। দিতে বাধ্য, যেমন, 
“এত টাকা নিলে বাবা দুরে দিলে বিযলে, 
এখন কেন কাদ বাব। গামছ। মুখে দিকে, 


৯১ 


আমরা যাৰ পরের ঘরে পর কধীন হয়ে, 
পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে, 
ছুই চক্ষের জল পড়বে বন্থধারা দিয়ে । | 
_ পরের.বেটী বলতে এখানে শ্বাশুড়ীকেই বল! হচ্ছে, নববধূর কাছে ্বাশুড়ী 
ঘেন এক ভয়াবহ জীব। স্বামী সেও যেন তার নিজের নয়- কাজে কর্ষে সামান্ত 
ক্রটি হলেই ভয় পাচ্ছে, পরের বেটাক়্ মারবে চড় | ঘুর্য। ঘুব্যা কাম কর।' শ্বশুর- 
ভাহ্ুর, দ্বামী-স্বাশুড়ী সকলেই যেন হী! কৰে আছেন নতুন বধু নামক দাসীটি: 
তাদের জুখে রাখবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করবে । তাকে শোষণ করে নিংড়ে 
নেওয়া স্বাশুড়ীও পদাধিকার. বলে স্থদে-আসলে তুলে নিতে চান। সখ-আহনাদ্‌ 
দূরে থাকুক, বধুটির ক্ষুধ-তৃষ্ণার দ্রিকেও যেন কারুর নজর নেই, আর তার তো 
পালত্ব ছাড়! কোন কিছুতেই অধিকার নেই, এমনি এক ছুঃসহ জীবনপাত লে করে: 
চলে দিনের পর দিন, তারই একট? চিত্র ছড়ায় ফুটে উঠেছে, | 
“একখান চিড়া মুখে দিলাম শাশুড়ী মাইল ঠোকা; 
ঘরের পাচ্ছে কানত্েে গেলাম ভাউরে মাইল চাক্কা।” 
নববধূর জীবনের এক গভীর বেদন! ও বঞ্চনার ছবি ছড়াটিতে প্রাপবস্ত হস্কে 
ফুটে উঠেছে। 
 শ্বস্তর বাড়ির অত্যাচারে শোষণে-নিগীড়নে বালিকা বধূর মন অভি হয়ে 
ওঠে, পিতৃগৃহের ্রেহ-ভালবাসা বিজড়িত গাছপাল।, বাগান, পুকুরঘাট-_-সব 
কিছুর জন্যই তার মন কেমন করে। ফেলে-আদা অপিরিচিত ম্রেহ-ভালবাসার 
আঙিনায় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ফিরে যেতে মন উত্তল] হয়ে উঠে । ছড়ায় তার 
একট] স্পষ্ট রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে £ 
4 পাড়েতে কালো বঙ, বুষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝম্‌, 
এ পাড়েতে লংক৷ গাছটি বাড টুক্টুক্‌ কৰে, 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে, 
এ মাসট। যাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে, 
ও মাসেতে নিয়ে ধাব পাক্ছি সাজিয়ে 
হাড় হল ভাজ। ভাজা, মাস হল দড়ি 
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাপ দিয়ে পড়ি” 
বাঙালী নারীর ছুঃখ বেদনার্ভ গাহ্‌স্থা জীবনের অস্তর্বেদনা টে উঠ ) 
এই প্রসঙ্গে রবীন্জনাখের দরদী ও স্পা অভিব্যক্তি স্মরণযোগ্য-“এই 
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সঅস্তর্বযথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রজলোচ্ছাস কোন কালে কোন গোপন গৃহকোণ | 
সইতে কোন অজ্ঞাত অধ্যাত বিশ্বত নববধূর কোমল হ্বাদয়ধানি বিদীর্ঘ করিস! 
বাহির হইক়্াছিল-_এখন সেই দ্সেহ স্মতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন 
তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগ্গিনীটির তত্ব লইতে 
আমিয়াছে-__ন্ৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগৃঢ় অশ্ররাশি সেদিন আর কি বাধা, 
মানিতে পারে” অন্জ তিনি বলেছেন, “আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন 
অন্তর্বেদনা। আছে-_মেক়েকে শ্বশ্তরবাড়ি পাঠানো, অধপ্রাপ্তবয়ন্ক অনভিজ্জ ুঢ় 
কন্তাকে পরের ঘরে যাইতে হয়। সেই জন্য বাঙ্গালী কন্তার মুখে সমস্ত বজদেশের 
একটি ব্যাকুল করণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে ।” 
শোষণ-বঞ্চনার বলি হয়ে নারীর তে! সব সময়ই মনের মধ্যে হারাবার ভয়, 
আর সেই হারাবার ভীতি স্বামী, পুত্র, ভ্রাতাকে কেন্জ করে আর তার চূড়ান্ত 
পরিণতির বিষোদগার হয় পুত্রবধূর ওপরে । সেতো! পরের মেয়ে, পুত্র তো। 
মায়ের এবং সেই সঙ্গে নিজেরও দাসী করেই এনেছে? তাই সব সময় তীক্ষ নজর 
পুত্রের যেন পুত্রবধূর জন্যে মন ন। গলে । ক্রমশই শ্বাশুড়ী-বধুর সম্পর্কের মধ্যে 
একট! শক্রতামূলফ মনোভাব গড়ে ওঠে। আজকের পুত্রবধূ যখন অত্যাচার 
অবিচারের বলি হয় তখনই সে দিন গুণতে থাকে তার *শ্বাশুড়ী” নামক 
পদমর্ধাদা বৃদ্ধি কবে হবে, সেদিন স্থুদে-আসলে তুলে নেবে। এই সামাজিক 
কাঠামোতে নাবী কিভাবে নারীর শক্র হয়ঃ শোষিত হয়, তার একট বিশেষ 
দৃষ্টান্ত শ্বাশুড়ী-বধুর সম্পর্কের মধ্যে । বধূ প্রতি মুহুর্তেই শ্বাগুড়ীর মৃত্যু কামন। 
করে, তাই তার মনোভাব হল, _ 
"শ্বাশুড়ী মলে! সকালে 
খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে 
কাদব বিকেলে ।” 
নারী যেখানে ভোগ্যপপ্য মাত্র, শোষিত, নিপীড়িত সেখানেই দেখ যাচ্ছে 
নারী নারীর কাছেও ভয়ের পাত্রী। বাঙালী বধূর মত অন্ান্ত দেশের 
্বাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক ক্বিকম তিক্ত হতে পারে তারও নত পাওয়া যাক়্। 
তযেমনঃ-- 
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নি 08৮5 ১ ৪1] ১০০০০ ০ ০5806 9০. 1০78. ও 0৫ 0800361-8- 
7 ছা 11595 (08019) 
8) [5 5771 চিত 06 0126 806 ৪৪ ৪. 
08961060-10-15 (57901917) 
সমাজে য় রা মধ্যে বছ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, লতীনের ঘন 
করতে মেয়েদের জীবন ছবিসহ হয়ে উঠত- কিন্তু ঘরে ঘরেই এই চিত ছিল। 
তীনের হাত থেকে মুক্তির জন্য নানারকম অল্পনা-কল্পন। £ 
"“অশথ তলায় বসত করি, 
সতীন কেটে আলত। পত্র ॥ 
সাত সতীনের সাত কৌটো?, 
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটে। 
অভ্রের কৌট! নাড়ি চাড়ি। 
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি)” 
লৌকিক ছড়ায় সামাজিক তত্বের সন্ধান মেলে । অর্থের বিনিময়ে ক্তা। 
বিক্রয়ও এদেশে প্রচলিত ছিল, একজন কন্যাদায়গ্রন্ত পিতাকে বলতে শোন 
গেল” 
| _ শ্নারগিস্কে বিয়। দিব উজানতলীর দেশে, 
তারা গাই বলদে চষে, 
তার। পায়ে টাকা ঘষে ॥ 
এত টাকা নিমুনা, 
নারগিসকে বিষ! দিমুন] |” 
শ্রেণীব্ভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় পিতামাতা। কৌলিন্ত রক্ষার জন্য, এশ্বর্ধ দেখে" 
শিশুকম্তাকে অশীতিতর বৃদ্ধের হাতে সঁপে দিতেও পিছপা হতেন ন! সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় । বালিকাবধূর অস্তর্জাল৷ অহরহ ধিক্‌ ধিক করে জলতে 
থাকে, তার অসহনীয় অবস্থাও ছড়ায় পাই,__ 
“চোখ খাওগো। বাপ-মা? চোখ খাওগো। খুড়ে। 
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগে। বুড়ে। 1” এ 
প্রাচীনকালে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে কেন্দ্র করেই 
মুলত ্রবাদ-প্রবচনের উত্তব। প্রবাদের মধ্যে সামাজিক প্রথা ও ইতিহান জীবন্ত 
হয়ে খ খাকে রর | ৃ 


.. লক্ষণীয় দিক হুল সেগুলোতে স্থখী.না্বীজীবনের কথা তেমন নেই ফতটা 
আছে বন্ত্রপাকাত্ডর চিত্তের ঝ1ঝণালে। সংলাপ, দুঃসহ জীবনের অভিব্যক্তি, 
সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে অসহায় অবস্থার ক্ষোভ-জালা-যস্তরণার প্রকাশ । পুক্রষের 
বছ বিবাহ করার সামাজিক অধিকার ছিল, বহু বিবাহিত ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ কুলীন 
বলে মর্যাদার আসনেও প্রাত্ষ্িত হতেন, বাল্য বিবাঁহিত। নারীব। সেই লমাজের 
বলি হয়ে পরিবার ও সমাজের গলগ্রহরূপে দিনাতিপাত করতেন। ম্বামী 
ঘিতীয্কবার দার পরিগ্রহ করতে গেলে গ্রথমা। স্ত্রীর দীর্ঘশবাস-_”সোনার সিংহাসনে 
ভাগ বসল” । ঘরে ছুই সতীন--ম্বভাবতই ভাগাভাগির প্রশ্ন, শাশুড়িকে ছুই 
সতীনের কলছে বহু সময়ই উপবাসে কাটাতে হয়-_গ্রতিবেশিনীর কঠে শোন! 
গেল, “ছুই সতীনের রাক্সা, গিঙ্গি ভাত পান ন1।” পিতৃগৃহ ত্যাগ কবে 
পতিগৃছে পদার্পণ কর) মাত্রই শুরু হয়ে গেল মহিলামহলে বিভিন্নভাবে পরখ 
করার পাল1। শ্বাশুড়ী ও বধিয়পী মহিলারা নব বিবাহিত বাল্য বধূটিকে 
পরীক্ষা করতে থাকেন কাজ করতে জানে কী না--এক শ্বাশুড়ী বললেন১_ 
“অকেজে। বউ লাউ কুটতে দড়।” বউয়ের চাল-চলন সব কিছুতেই খুত 
ধরার চেষ্টা, %লাজে বউ ভাত খান ন1 চালতা হেন গ্রাস" শ্বাশুড়ী 
পুত্রবধূকে মহ্‌ করতে পারেন না» পাছে মায়ের প্রতি পুত্রের শ্রচ্ধা-ভালব।সায় 
টান পড়ে, অধিকার বিচুাতি ঘটে, ক্রোধে-ক্ষোভে বলেন,_ "মায়ের গলায় দড়ি, 
বউয়ের ঢাকাই শাড়ি”। বধু অভ্তঃসতা। হওয়ায় আনন্দে প্রতিবেশীরা বাড়িতে 
আনাগোনা কৰলে শ্বাশুড়ী ঈর্যান্বিতা হয়ে বলেন “য। ভাব ত। নয়, বউয়ের 
পেটে পিলে 1” | | 
ঘর-জামাইয়েব কিরকম অবস্থা! হত তারও চিত্র নারীর মুখে মুখেই ঘুরত-_ 
“বাইরের জামাই মধুদ্দন, ঘরের জামাই মেধো”ত আশ-পাশের মেয়েরা একজিত 
হয়ে ঘর জামাইকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে বলত, “ঘাচলে জামাই খান নাঃ শেষে 
আমাপিও পান ন1।” | 
শোষণ জর্জরিত ক্ষয়িধু। সমাজ কাঠামোতে নারীর কোন অর্থনৈতিক 
ত্বাধীনত) থাকে নাঃ শিক্ষার আলে থেকে বঞ্চিত থাকে, নিপীড়িত বঞ্চিত নাবী 
হাদয়ের আশা-আকাজ্ষা। সব কিছুই অবদমিত, এমতাবস্থায় আবদ্ধ জীবনে ঘটে 
তারই তীব্র প্রতিক্রিয়া» ঘার ফলশ্রুতি হিসেবে পাওয়া যায় প্রবাদ-গ্রবচনগুলো । 
... কাদর্ধ রুচির পরিচয়ও মেলে লোকদজীতের মধ্যে ৷ নারীদেহ ও যৌনলালসাকে 
প্রয়োজনীয় কাজে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার একট নগ্য চিত্র তুলে 


9৫ 


ধরা যেতে পারে। . অমাবস্তা তিথিতে চাষী মেয়েরা উজ হয়ে টি উপাসনা 
করে, লাঙ্গল কাধে নিয়ে অন্য যেয়ে গান গেয়ে নেচে 'বেড়ায়,-- 
“হিল ছিলাইছে কমড়ট1 মোর শির শিরাইছে গাও, 
কুণ্টেক ন। গেলে এল। হছুদমার দেখ। পাও, | 
আইস করে হুদম। দেও 
তোর বাদে মুই আছরে বসিয়। | 
ভিশোল শাল কমড়টা, 
তাতে নাই মোর ভাতারট?, 
কর কি মুই কায়ব। কয়? 
কোটে গেইলে দেখ হয়, 
দেখা হইলে দ্যাহট! জুড়ায় ।-,+ ( উত্তরব্ ) 
উত্তবঙ্গে কিছু প্রাচীন লোকগীতি আছে ঘ৷ অতা্ত মর্মীস্তিক অথচ নিষ্ঠুর 
বাস্তব চিত্র। ম্বামী পরনারীর প্রতি আসক্ত কিন্ত স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবেই 
নতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। কাজেই তখন তার বিলাপ কর] ছাড়। 
গত্যন্তর নেই । তাই অস্ফুট কান্নার স্থবে মর্মবেদনার সঙ্গে বলে”_ 
"মন সজনী কার কাছে কব দুঃখের কথ। 
কিসের মোর বাদ্ধন+ কিসের মোর বারণ 
কিনের মোর হলদি বাট।। 
আমার বধুয়া আন বাড়ী যায় মোর-এ 
আংগিয় দিয়া ঘাট।। 
আর যদি শুনং আর যদি দেখং অন্য জনার সংগে কথ, 
এহেন যৌবন সাগরে ভাসাব, পাঁধাঁণে ভাঙ্গিবে। মাথা |” 
মানভূম, পশ্চিম বাকুড়া, বর্ধমান ও দক্ষিণ রাঁঢ়ভূম অঞ্চলে ভাত্রমামে কুমারী 
মেয়ের! গৃহে যুন্সয়ী নারী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে আগমনী গান গায়”--“আদরিণী 
এল বাজ ঘরকে'। কুমাবী মেয়েরা তাদের স্খ-ছুঃখের কথা ভাছ্‌র উদ্দেশে 
বলে,” 
“ছুলুদ বনের ভাছু গো, হলুদ কেন মাথনা? 
শ্বাশুড়ী ননদীর ঘরে ছলুধ মাথা সাজেনা।” | 
বর্ধমান, বীকুড়া ও পুরুলিয়। পক টহলান পলি টাল নানী 
অভ্র হাহাকারই হও রূপ পেয়েছে” | 
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«এত বড় পৌধপর্বে বাখিল ম। পরের ঘরে 
1. আমার মন কেমন করে|” ূ 
1. বাংলা দেশের তুন্থ ও ভাছুগানের মতে। বাশিয়ায় সেমিক-গান নামে এক 
খবনের লোকমংগীত কুমারী মেয়েদের কে শোন। ষেত, লেমিক-গানে পর্যায় 
বিভাগ আছে। একধরনের পেমিক-গানের কুমারী মেয়ের পতিগৃহের . প্রতি 
ভীতিই ফুটে ওঠে । তাই মাকে কাকুতি মিনতি করে বলে,_- 
“ও মাগো, জননীগে (রদিমায়া মাতুস্কা) 
মোমের বাতি ছেলোন" 
_ দেবঈশ্ববে পুজোন। 
পোনার মেয়ে হারিও ন। । ক্রাসার্দেভিচ। )। 
ছোট নাগপুরের মালভূমি পশ্চিমভারতের গড়জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল পর্যন্ত 
জ্রাবিড় মুগ্ডাভাষী উপঞ্জতিদের মধো ভাছু গানের মতো অবিবাহিত মেয়েরা 
ফরম (কদঘ্ঘ )গান করে। বর্ষায় কদণ্ব বৃক্ষের ডালকে কেটে এনে তাকে কেন্দ্র 
করে কুমারী মেয়ের। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, গুরাওর। গান গায়ঃ 
“০ ৫95 50102 016 18197 
£00 আ৪.5 18120 10 60০ 90159910) 
21970) 00000170য ৮০010 আ1]1 6০0 
০ 015০ 10212] 0£ 0199 (3917525-” 
একট জিনিষ পরিষ্কার যে, পৃথিবীর সর্বত্রই সামস্ততান্ত্রিক-শ্রেণী বিতক্ত 
সামাজিক কাঠামোতে শোষণের শিকার নানী ও দাস, প্রাচীনকালে নাবী 
অর্থনৈতিক ব্বাধীনত। ব৷ শিক্ষার শ্বাধীনতা। ছিল না। জমিদার-মহাজন আথিক 
প্রতিপত্তি দ্বারাই কিনে নিষ্য়ছে নারীর অস্তিত্বকে ভোগলালসাব পরিতৃষ্থি 
ঘটিয়েছে, অসহায় নারী তো এই সামাজিক কাঠামোতে পুরুষের উপার্জনের 
ওপরেরই নির্ভরশীল, তাদের বিদ্তা-বুদ্ধির বলেই বেঁচে থাকতে হয়+ তার তো৷ 
মুক্তির পথ খোল! নেই। ষুগ্গ যুগ ধরেই নারীকে এই নিম্পেষণ সহ করতে 
হয়েছে । নারীর বিড়দ্িত জীবনের বিচিজ্র অভিব্যক্তি রই ছন্দময় ব্ূপ ধরা পড়েছে 
প্রাচীন লোকসাছিতো যার সামাজিক ও এঁতিহালিক মূল্য যখেষ্ট। 
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প্রবাদে নারী 
বহু বহুকাল ধরেই, নায়ী ছিল সমাজের, পরিবারের ভারবোবান্বরূপ, সামন্ত" 
তাঙ্ত্িক-ধনতাপ্তিক-পু'জিবাদী সমাজকাঠামোর এই রূপটাই তো৷ প্রকট, পুরুষ- 
শাসিত সমাব্কাঠামোৌর এই তে। বীতি !- এটাই যেন স্বাভাবিক গ্রথায় ঈাড়িয়ে 
গিয়েছিল । যুগ ষুগ্র ধরে নারীরা সমাজের এই বিষময় দিকগুলোকে প্রবাদের 
মধ্যে ধরে রেখেছেন । | 
প্রবাদ হচ্ছে সমাজের দর্পণ । সাহিত্যের কারবার ধদ্দি হয় প্রধানত নবর- 
নারী ও সমাজকে নিয়ে, তাহলে প্রবাদের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ও নিঃসন্দেহে 
সাহিত্যের প্যায়ভূক্ত । একট জাতির জীবন-অভিজ্ঞতার নানাদিক প্রবাদ 
প্রবচনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । বিভিন্ন লমগ্যাবলীকে স্বপ্প 
কথায় ছন্দবদ্ধভাবে তুলে ধর! হয়েছে । এ প্রসঙ্গে বেকন সাহেবের উক্তি প্মরণ- 
যোগা £ ৮1192 £617105 716 2180 50110 01 2 0901010 82190 015001:50 
105 0561-0:05615.৮ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে, সত্যতাকে মাত্র দু*টি একটি 
পংক্তির মধ্যে তুলে ধব। হয়েছে । প্রবাদ কল্পনাপ্রত্থত কোন ব্যাপার নয়, অত্যন্ত 
বাস্তব সত্য । প্রবাদ সম্পর্কে ইংরাজীতে বল। হয়েছে, “91701659620: 
81010 ০ 1017£950 63961161)06. বিভিন্ন দিক থেকেই নারী-জীবন যে কত 
বিড়দ্বিত ছিল-_তাব পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়। বায় প্রবাদের মধ্যে । 
নারী চরিত্্ঃ নারীর জীবনের স্থখ-ছুঃখ, হাসি-কান্সা, ঘন্বকলহ-_সবটাই 
প্রবাদে থুব পরিষ্কার রূপ নিয়েছে । শোষণঅর্জরিত সমাজকাঠামোব চাবিকাঠিটি 
এমনই যে, নারী কর্তৃক নারী শোষিত হয়েছে- নারীর কাছেই নারী ভীত- 
সন্তঘ্ত-আতম্কগ্রস্ত । শ্রধু বাডালী সমাজেই নয়, পৃথিবীর বছ জায়গাতেই এই চিত্র 
দেখা গেছে। একই প্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে । 
বাঙালীর ঘরের পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জবিত হয়েছে» দিন গুণতে 
থাকতো! কবে কখন শ্বাশুড়ী ইহলোক ত্যাগ করবেন, তবে তার হাড়ে বাতাস 
লাগবে) তাই শ্বাশুড়ীর মৃত্যু পুত্রবধূর নিকট দুঃখজনক তে] ছিলই না, বরঞ্চ 
আনম্দজনক, তাই শ্বাশুড়ার মৃত্যুতে কাক্সাকাটি করা ছিল নিতান্তই লোক 
দেখানো! ব্যাপার, মন-প্রাণের সম্পর্ক তাতে বি্দুমাও ছিল না, স্বশুড়ী সবে 
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মান্র তবলীল! সাঙ্গ করেছেন, পুবধূর হয়তে। সেদিকে ভ্রক্ষেপই নেই, সে সি 
নিশ্বোন ফেলে বললো? 
শ্বাশুড়ী মাল কালে, 
| থেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে কাব বিকেলে ।” 

ইংবেজ রমণীরাও একদা এ একইভাবে মনের আকুতি প্রকাশ করেছে»_ 
“79105 15 90০ 190 10191169 01) 9010. 0£ ৪. 0620. 100001061.৮ 

ল্যাটিন ভাষায় বল। হয়েছে»-0155 ও ৪1] 1)01995 ০0£ 069.০6 9০ 1978. | 
৪5 50101: 10006102121 11595.” 

. জার্ধান পুত্রবধূরাও বলেছে_ 

[170 10151081005 0000) 15 009 1665 06৬11. 

স্প্যানিশ পুত্রবধূকে বলতে শোন। গেছে, 
[116 10001721-10-12৬7 12100610595 1506 0796 5106 ৪9 090619061- 
17-19আ”, | 

প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন লমাজব্যবস্থায় নারী সমাজশিক্ষার আলে। থেকে 
বঞ্চিত থাকায় চিন্তাধারাঁও অত্যন্ত সংক্ণ পথ ধরে চলাফের। করতো) ওঁচিত্য-. 
বোধ, সমাজ-সচেতনতাবোধ জাগবার কোন উপায় ছিল না; আর ছিল ন। 
বলেই শ্বাশুড়ী-বৌ-এর মতো! এমন তিক্ত সম্পর্ক পরিবারে গড়ে উঠতো, সমাজে 
এর বিষময় গ্রতিক্রিয়। দেখা ষেত, কিন্তু শিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের 
মধ্যে আত্মসচেতনতা, সমাজমচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়েছে; ওচিত্য ও যৌক্তি- 
কতার পথ খুঁজতে শুরু করেছে । ন্বাভাবিকভাবেই উপরোক্ত ধরনের তিক্ততাও- 
কমতে থাকে, বর্তমানে টা তিক্ততার প্রকটরূপ নেই বললেই চলে, আজকের 
্বাশ্ুড়ী বা বৌ--কেউই এ'রকম বিশ্রি মানসিকতা পোষণ করেন ন। বা এমন 
চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন ন1 কারণ আজ অধিকাংশ মেয়েরা ব্যক্তিত্বের মর্ষাদাগ্র 
বিশ্বাসী, দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে বদ্ধপরিকর । তারা বিশ্বাস করেন পাবিবাবিক- 
তথ] সামাজিক কুপ্রথা থেকে উদ্ধারের উপায় ন। খু'ঁজলে সমগ্র পি সমাজের 
শৃঙ্খলমোচন সম্ভব নয় । 

প্রবাদের মধ্যে দিয়ে একট। জাতিকে জান? ঘায়ঃ বোঝা। যায়, তার মানদি- 

কতাকে উপলব্ধি কর! যায়। সামাজিক চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা! ও এঁতিহানিক 

গুয়োজনবোধে প্রবাদের বিশেষ ভূমিক। রয়েছে । হাল আমলের মেয়েদের জানবার 
শ্রয়োজন আছে কিছুকাল আগে প্যস্ত সমাজে মেয়েদের স্থান কোথাস্ম ছিল. 


১৯ 


সাক শাদন-শালনে নারীদীবন কত ববহলিউৎসীডিত শা 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল-_তার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয্পেছে নারী কতৃকি মূখে মুখে 
-ঝ্মচিত ও প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে, নারী চরিক্রই প্রবাদে জীবস্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 
(কিছু পুকুষ প্রবাদের রচয়িতা আছেন বটে কিন্তু মহিলারা বিদ্রপাত্বক ভঙ্গিতে 
স্তটা রসগ্রাহী করে তুলতে পেরেছেন, পুরুষ বচায়তারা তা পারেননি । নাবী 
মহলে রচিত ও প্রচলিত প্রবাদ গুলো। যেন প্রতিদিনের গল্পের আসরের বিশেষ 
উপাদান । ৃ | 
প্রবাদ রচনায় নারীর বিশেষ দক্ষতার কারণ হলো ফতদূর মনে হয়, নাবী- 
জীবনের সমশ্তা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জটিল ঘা নারীই হৃদয়জম করতে 
পারে পুরোপুরি। নারী ষত অনায়াসে অন্ত নারীর হুখ-ছঃখ-জালা-মন্ত্রণা, 
ভাল লাগা, মন্দ লাগাকে উপলব্ধি করতে পাবে, পুক্ুষ সেখানে অনেকটাই 
অপারগ বলা চলে। নাবী জীবনের জটিলতা অধিকতর বলেই নারীর] তাদের 
বজালা-স্ত্রণা-স্ৃখ-ছুঃখের কথাকে প্রবাদ্দের আকারে বলে আনন্দ উপভোগ করতে! 
--প্রবাদ গুলোকে রসালাপের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেও ছুঃখকে সাময়িক" 
ভাবে ভুলে থাকতে চাইতো । পুরুষের জীবনে এঁ ধরনের সমস্তা। থাকে না, 
বহির্জগৎটাই পুরুষের জগণ্খ কাজেই ঘরোস্তা মৌধিক প্রবাদ পুরুষের জগতে নেই । 
পুথিগত বিদ্তায় শিক্ষিত পুরুষের সংখ্য। শিক্ষিত নাবীর তুলনায় বহু বহু গুণ 
বেশি ছিল, তাই পুরুষ কতৃক রচিত প্রবাদ অধিকাংশই লিখিত প্রবাদ । 

আমাদের এই সমাজ কাঠামৌতে যেহেতু নারী ছিল সমাজের পরিবারের 
'ভারবোবধাম্বক্প, সেইহেতু জন্মের পবু থেকে মৃভ্য অবধি পিতৃকৃল, শ্বশুরকৃলঃ 
সমাজ-সংসার, অত্যাচার-অবিচার মুখ বুজে নারীকে সহ করতে হয়েছে, সার! 
জখবন ধরে চোখের জল ফেলতে হয়েছে, সংসারের খুঁটিনাটি কাজকর্মের মধ্যে 
অশ্র্জলে সিঞিত, ব্যাঙ্গরসে পরিপূর্ণ প্রবাদ মুখে উচ্চারণ করেও তারা আনন্দ 
উপভোগ করেছে, আর পরবর্তাকালের জন্তও এই প্রবাদগুলে। বিশেষ নজিরম্বরূপ, 
শ্রীমাঞ্চলের অধিকাংশ প্রবাদই মেয়েদের উদ্দেশে মেয়েদের মৌখিক রচনা, 
ক্থতবাং নাবী-সমাজের প্রবাদ নারী-জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফসল, এখানে 
মিথ্যা ব। ছলনা-কর্পন।-ভীবাবেগের,কোন অবকাশ নেই, মেয়েলি সঃ প্রবাদ- 
গুলে মীনীনসই/_ পুরুষের মুখে বেমানান । | রা 
 নমীজে পুরুষের আধিপত্য কায়েম রাঁখীর জষ্ঠ নারীকে অবলা 1 ছিলেবে 
বরাঁনো হয়েছিল, পৃথিবীর বহু আরগাতেই বহুকাল পর্ন নিউনাা সামা? 
৬ 














শোষণের বলি. হতে হয়েছে নারীকে, নারী দীর্ঘকাল ধরে এই প্রায়প্চিতত ভোগ 
করেছে, তাই, নারীকে শোষণ করার মানসিকতাও প্রবাদের মধ্যে কপ পেয়েছে», 

ইতালীয় প্রবাদে শোন। গেছে__“নানী, গর্দভ আর বাদামের জন্তে শক্ত হাত 
চাই,” তুর্কদেশে বল! হয়েছে, «নারীর বল আর্তনাদ, চোরের বল মিথ্যাবাছ" 
নারীকে ছোট ভাববার এবং ছোট করে রাখার বি্রী। মানসিকতার বিশেষ দৃষ্াস্ত 
এই প্রবাদগুলো। নারীকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে হীন ও সথখভোগের অনধিকারৰী 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, আব 
এই কৌশলগুলোও গ্রবাদে পরিস্ফুট, পোতুগসরা নারীকে ভ্রমণের স্ুখভোগে 
বঞ্চিত করার জন্ত বললো, “নাবী আর কুকুটী অধিক ভ্রমণে পথন্রষ্ট।” রুশীক্ 
দেশে প্রচলিত প্রবাদ হলো-“নাবীদের এক সপ্তায় সাত শুক্রবার”__এখানে 


নারীকে মূর্খ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা কর। হলোঃ আবার বল! হলো, ্্রীলোকের 
চুল লম্বা, কিন্তু বুদ্ধি ছোট 1” 


নারী কতৃক রচিত প্রবাদগুলোর কথা ও ভাষ। মেয়েদের ভাষা, কথ। ও. 
চিন্তাধারা! অন্গযায়ী, যেমন,--“মাছের তেলে মাছ ভাজা”, “মুখে খই ফোটা 1 


“ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' 'ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'--উক্ত প্রবাদ- 
গুলোতে নাধীজীবনের আত্মিক যোগ রয়েছে। এর কোনটির সঙ্গেই পুরুষের 
সম্পর্ক নেই, উপরোক্ত প্রবাদগুলোর মধ্যে বাঙালী নাবীজীবনের ধান ভানার 
সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, তাই যুগ যুগ ধরে এই প্রবাদগুলো চলে আসছে, তার মূল 
কারণ হলে! বহু মেয়েকে বহু দুঃখ কষ্ট সহা করে দিনের পয দিন ধান ভান। 
কাজটি চালিয়ে যেতে হচ্ছেঃ__তিক্ত অভিজ্ঞতা, জীবনের প্রতি বিশ্বাদ থেকেই 
এই প্রবাদগুলে! চলে আসছে, পরবরাকালে প্রবাদগুলে। ক্ষুদ্রগণ্তী অতিক্রম 
করে বৃহত্তর জগতে আসন করে নিয়েছে। | 
নারী-কেন্দ্রিক প্রবাদগুঙ্লোর ভাষা অত্যন্ত জোরালো, মেয়েলী গুবাদের- 
অন্দর মহলে প্রচলন বলেই রূপান্তর বিশেষ ঘটেনি, গ্রবাদগুলে। অনেকটাই ছড়ার 
মতো_-কবিতার গণবিশিষ্ট নয়, নিরক্ষর সমাজেও পরিচিত জগৎকে ঘিকে 


সহজ প্রকাশ ভঙ্গিমায় ছন্দবদ্ধ রচনায় মহিলাদের রাঁচত প্রবাদ ক্ষুত্র গণ্ডি থেকে 
বৃহত্তর পরিবেশেও রসাদ্বাদনের সামগ্রী হয়েছে । ভাষাতত্বের দিক থেকে শ্রীযুক্ত 


স্থকুমার সেন বাংল! মেয়েলী ভাষার আলোচনা! করেছেন এবং সেই সম্পর্কে তিন 
শতের অধিক প্রবাদের উদাহরণ দিয়েছেন । ডঃ সেন দেখিয়েছেন বর্তমান চলতি 
ৰাংলার নিদর্শন পাওয়া যায় মেঙ্কেলী প্রাচীন প্রবাদের মধ্যে যা নাকি এখনও 
 শ্স্ত বাংল। ভাষাকে রসসম্বদ্ধ করে রেখেছে। 


১ 


ছেলে ভুলানো ছড়ায় বজগননীর দ্সেহ প্রবণ হৃদয়ের যে হুব্দর নমূনা চিত্রিত 
ররর রাজার রা এরা বার রানার বারা 
 স্যঙ্গরসে পরিহাসে প্রীণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, এ চিত ভাবরলে রসায়িত নক্ব. 
সম্পূর্ণ বাত্তবরসে অঞ্ীবিত। বাংলাদেশে সন্তানের নিকট মা সবচেয়ে ষ্ঠ 
স্বাভাবিক রাঁতিবিরুদ্ধ কিছু ঘটলে তাকে বাঙালি মাঁএরা বলেছেন,-_ | 
“মায়ের চেয়ে দরদ ধার 
তারে বলি ভাইনী 1% 
বাঙালীর ঘরে শ্বাশুড়ী-বৌ-এর তিক্ত সম্পর্ক অনেকট! প্রথায় দীড়িয়ে 
গিয়েছিল, পুত্রবধৃুকে কেন্দ্র করে মাতা-পুত্রের কলহ চলতোঁ-অবিবেচক সত 
| ৩৪ মাকে অবহেলা, | 
“মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, 
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ।” 
মার মনের কথা পুত্রের মুখে বসানে। হয়েছে, পুত্র পাছে অন্ের (স্ত্রী) 
হাতের পুতুল হয়ে যায় নেই ন্সেহাতিশধ্যে মায়ের বিলাপ, *ণস্তান বুকে খেয়ে 
-সুখে মারবে” আর সেই হৃদয় যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ হয় পুত্রবধূর ওপরে-__ 
| “মা চায় আত পানে, 
মাগ চায় ভাত পানে ।” 
অতএব, মা-এদের স্থির পিদ্ধান্ত১-“বিয়েে কর কালে; তাই গেরস্থের 
ভালে1।”” পুত্রবধূকে ঘরে এনেই প্রতি পদক্ষেপে শ্বাশুড়ী লক্ষ্য রাখতেন তাৰ 
চলাফেরা, আচার-আচরণের প্রতি । কোন কিছুতেই মন শান্ত হয় না, একট! 
অজানা আশঙ্কা, আতন্ক তাকে বিব্রত করে রাখতো, বৌকে খোট। দিতেন-_ 
| “বউয়ের চলন ফেরন কেমন, ৃ্‌ 
 তুকাঁ ঘোড়া ষেমন।” 
মাএদের কাছে মেয়ে চিরদিন আদবের কিন্ত গু কিছুতেই নিজের 
ক্জন বলে ভাবতে পারতেন না১- 
“পন্মৃখী বি আমার পরের ঘরে যায়, 
" খেদ। নাকী বউ এসে বাটায় পান খায়” 
জেরের শ্বাশুড়ী মৃত্যাশধ্যায়, মেয়ের মা। স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলে বললেন,__ 
| “একল! ঘরের গিরি হলি নাকি মা।” | 
বম য়আশঙ্িত চিতে জবাব দেয়__“নিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে ছুটো। পা 
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. ০; অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শিক্ষার স্বাধীনতা, পুরুষের 'সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠা, 
থেকে তৎকালীন নারী সমাজ পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল বলেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা 
-ও চিন্তাধারা এত সন্ধীর্ণ ছিল । জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের মনে হত “কিছু 
একট! বুঝি হারিয়ে ফেললাম, পুত্র হাত ছাড়া হলে দাড়াবে কোথায়, খাওয়াবে 
কে, দেখবে কে-_বহির্জগৎ তো তাদের কাছে সম্পূর্ণ. অবরুদ্ধ ছিল, শিক্ষার 
প্রনাবতা। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের এঁ ধরনের মনোভাব দূরীভূত হতে থাকে। 
স্পমেয়েদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থ। ছিল ন। বললেই চলে, তাই শ্বামী-পুত্রের 
সঙ্গে সম্পর্ক কিছুট। খাওয়া-পর1 নামক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ মেয়েদের 
কর্মসংস্থানের জগৎ অনেকটাই প্রশস্ত, তাই পারিবাদ্ধিক জীবনে ক্ষ্ত্বাতিক্ষত্ 
স্বার্থচিন্তা অনেকট! পরিমাণেই লুপ্ত প্রা়”_আজ আর শ্বাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্ক 
এমনতর তিক্ততায় পৌছায়, খুবই কম ক্ষেত্রে বর্তমান জীবনের বাস্ততাও নারীদের 
মধ্যে অনেক বেশি পূর্বের তুলনায়-_-তাই ছোটখাটে। ছুশ্চিন্তায় ভূগবার অবকাশও 
নেই, প্রয়োজনের তাগাদাক় ব্যস্ততার জগতে যৌথ পারিবারিক বন্ধনের তেমন 
বাধ্যবাধকতা নেই। সমাক্জ স্বাভাবিকভাবেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাগুলো। থেকে 
বুল পরিমাপেই মুক্তির পথে । 

হিন্দু সমাজেরও বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, বহু সতীনের ঘরে স্ত্রী-দের 
ভাগ্যে সুখ জুটতে। না, অধিকাংশ মেয়েদের জীবনই সতীনের জালায় জর্জরিত 
হতো, নতুনত্বের মোহ ও ঘোর কাটলেই ন্বামীর ভালবাস। থেকে বঞ্চিত হতো, 

“তখন আবার নতৃনের ডাক পড়ে, তাই তাদের অস্ত জালা, 

“নৃতন নৃতন তেঁতুলের বাঁচি, পুরানো! হলে 
আতায় বাতায় গুজি ।” 
রুশীয়দের মধোও এই প্রবাদ,প্রচলিত-__ 
“নিজ নাবী নহে কতু, জুতার মতন, 
বার বার আকর্ষণ আর বিসর্জন |” | 
নারীর জীবনে সতীনের জ্বাল। সবচেয়ে বেশি দুবিষহ, তাই ভালবাসাৰ 

“গভীরতা৷ এক বিশ্রি মানলিকতার রূপ নেয়, যাঁর বহিঃপ্রকাশ,- 

“যূমকে ভাতার দিতে পারি, 

সতীনকে তবু দিতে নারি |” 
শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত নাবী মমাজের ভাগ্য িবীকত হ হতে! পিতার 
বংশ গৌরব, কৌলীন্ত ও অর্থের মানদণ্ডের ওপরে, _বাকিটা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির 
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কপার, ওপর, বযংবৃদ্ধির সঙ্গে লঙ্গে যত প্রাক্াশের চেষ্টা করলে তাগেয জুট: 
| লাঞ্ছনা, গঞ্খনা; অত্যাচার, অনাচার, অবিচার |. সমাজের বোঝ! মেয়েদের মোট? | 
অস্ের পণের মাধ্যমে কন্তাদান বা. গ্রহণের বেওয়াজের শেকড় অনেক গভীরে 
ছিল;_আজও এই পপপ্রথা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি লমাজ, কিন্ত এটা থে 
একট। অন্যায় প্রথা,-সেটা সম্পর্কে আজ লমাজেব প্রায় সকলেই একমত, তেমন 
কার্করী না হলেও আইনের দৃষ্টিতেও পণ নেওয়। দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ত্বীরুত- 
হয়েছে । পপের বলি হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে নববধূকে বলতে শোন। গেছে “মেয়ে: 
কপাল না৷ বাদিব কপাল" । শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত মেয়েরা আজ অনেকটা 
পরিমাণে সচেতন হয়েছে, পণের দাবি মিটিয়ে বিয়েতে বাজী হওয়াটা মেয়েদের; 
কাছে আছ অপমানের বিষয় । খোলাখুলিভাবে, অধিকারের সঙ্গে পণের বিরুদ্ধে 
আজ তার! সোচ্চার লভ। করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে । কোন পাত্রপক্ষ পণ নিলেও 
লুকিয়েই নিতে হয়, সরবে গলাবাজি করে নেবার মতো। সাহপ নেই । আজ 
মেয়ের! সগর্বে ও আপন অধিকারে বলতে পারে,_- 
“ভেঙে দেবো আমি আজ ঘত মাছে সেই নিষেধের দ্বার, 
নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কারে! নেই অধিকার”? | 

দারিত্র্য দাম্পত্য জীবনের মাঝে একট? কাটার মতে। ছিল, কন্যাপক্ষের 
কণ্টকময় দারিজ্র্য জীবনে কি রকম বিপর্যয় ডেকে আনত তার উজ্জল নজির হলো 
নারীকে কেন্দ্র কবে অথব। নাবী কতৃকি রচিত প্রবাদগুলে। । 

সমাজের শোষণ-শাসন ভয়ঙ্করের বাস্তব রূপ পাওয়। ধায় মেয়েলী প্রবাদ- 
গুলোর মধ্যে । সমাজে নাবীর স্থান কোন্‌ পর্যায়ে ছিল, সেটার অবগতির জন্যও, 
মেয়েলী প্রবাদগুলোর প্রয়োজনয়ীতা যথেষ্ট ছিল। সামাজিক, এঁতিহামিক 
প্রয়োজনেই প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। রয়েছে । এ প্রনজে রেভাবেণ্ড জেমস্‌ 
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রূপকথা £ শিশুসাহিত্য অথব! কথাসাহিত্য 
“রূপকথার পরিবেশ, স্থচনা» পরিসমা্ডি-র মধ্যে পরিণত মনের যৌক্তিকতা- 
বোধ নেই বললেই চলে, সবই যেন রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপাধ, বাস্তবতার উর্ধে । 
রূপবথ গ্রন্থিহীন, ছুটে চলেছে আপন গতিতে, স্বপ্নরাজ্যে আসর জমানোই যেন 
তার কাজ । , 
দিন ঘত এগিয়ে চলেছে সমুখপানে মানুষ ততই হ্বপ্রের জাল আস্তে আস্তে 
ছিড়তে ছিড়তে চলেছে । আধুনিক কথাসাহিত্যে যে দেশে ঘটনাটি সংঘটিত হয় 
সেই দেশের নাম, নায়ক-নায়িকার নাম উপস্থিত সকলেরই নাম ধাম জানা যায়, 
কিন্তু রূপকথায় রাজা"রাণীর নাম নেই, লক্ক্যাসীর নাম নেই। কেবলমাত্র একটি 
মাঠ একটি স্ববিশাল নদী, সমুদ্র, তেপাস্তবের মাঠ ইত্যাদি অনিষ্ট জাতীয় 
কিছু । রূপকথার পাঠকমন যেন নির্দিষ্ট কিছু জানতেও চায় না, প্রশ্নও করে না। 
আবব্য উপন্যাস বা পারন্ত উপন্যাস সম্পর্কে বলা! যেতে পাবে যে, এ সৰ 
কাহিনীতে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ছুঃসাহসী বীর চরিত্রকে অবলম্বন করে ঘে সকল 
ঘটন! সংঘটিত হয়েছে তাঁতে লৌফিক উপন্তাসের বরকে স্পর্শ করা৷ যায় । ঘটন। 
“অপেক্ষা নায়ক চরিত্রই প্রাধান্ত পেয়েছে । 
রূপকথায় মধুমালার কাহিনী শিশুর উপজীব্য বিষয় নয়, এই কাহিনীর 
প্রেমরন পরিণত মন ব্যতীত বোঝা। দুর্বোধ্য, তাই এখানেও আধুনিক রোমান্সে 
আম্বাদ মেলে । রূপকথার অধিকাংশ কাহিনীই প্রেম-বিষয়ক | উল্লেখ কর 
যেতে পাবে কাজলবেখা, মধুমালধবর কাহিনী । মধুমালার টা রয়েছে 
প্রেমশক্তি ষে কি হুর্জয়--তাবই চিন্র। 
একজন অপুত্রক রাঁজ! হয়তে। লতা-পাতায় তৈরি ওষুধ অথবা দৈব আশীর্বাদ 
অথবা কোন বরপ্রান্তিতে পুত্রলাভ করবেন, তারপর সেই রা'জপুজ ভাগ্যান্থেষণে 
নিরুদ্দেশ বাত করবে, তারপর বহু বাধা-বিস্ব অতিক্রম করে রাজকন্তা লাভ করবে 
 বাজাযৌতুকসহ, অবশেষে একদিন ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন । গভীরভাবে লক্ষ্য 
করলে দেখা ঘাবে আধুনিক কথালাহিত্যের রোমানদের বীজ ত্য অবস্থায় 
বুক্পেছে । : স্ঃসাহদিক প্রেমই প্রধানতঃ রূপকথাক উপভোগ্য বিষয়, আখ্যানের 
অলৌকিক হলেও কাহিনীর রস নিহিত আছে প্রেমের মধ্যেই, প্রেমই এর 
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প্রেরণ । রূপকথার প্রেম সহজ সরল গতিতে ধাবমান, আধুনিক কথাসাহিত্যের 
জটিলতা অবর্তমান । অনেক সময়ই রূপকথা কূপফমাত্রঃ কিন্ত গভীরতায় প্রবেশ 
করতে পারলে দেখা যাবে তার মধ্য থেকেই মানবজীবনের অপূর্ব রল ধৰা! 
দিষ্লেছে। * 

কোন এক সন্যাসী একজন নিঃসন্তান বাঁণীকে সন্তান লাভের জন্ত একটি বিশেষ 
ফল খেতে দিয়েছে, কল খেয়ে সম্তান লাভ হয়তো! হলো, অন্য বাণীদের মনে 
তাতে হিংসার উত্রেক হলো, তখন ন্য গ্রস্ত বাণীকফে রাজার পামনে হেয় 
প্রতিপন্ন করার জন্ত বিভিন্ন রকম ছলনা কৌশল অবলম্বন করে অস্তান্ত রাণীবাঃ 
কখনও ছলনাবর ফাদে রাজ। প1 দ্দিতে বাধা হন, নিজের অজান্তে সম্ভ প্রচ্থুত। 
রাণী রাজার কোপে পড়ে নির্বাদিতা হ'ন বাজপ্রাসাদ থেকে, ঘি কুচক্রীদের 
মিথ্যা ষড়যন্ত্র বাঁজা বুঝতে পাবেন পরবর্তাঁকালে, তাহলে হয়তে। নির্বাসিত! 
রাণীকে অট্টালিকায় ফিরিয়ে আনেন, কুচক্রীরা কঠোর শাস্তির যুপকাষ্ঠে বিদ্ধ 
হ'ন। শিশু-মন কঠিন বাস্তব তা, যুক্ষি-চিন্তার ধার ধারে না, আশ্চর্য কিছু ঘটেছে 
দেখে শিশু উৎসাহের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায়, ঘটনার রসশৈলী শিশু 
মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এটা শুধৃমাত্র রূপকথার বিষয় নয়, এ ধরনের 
ব্যবহার ব৷ ঘটনায় পন্তাসিক মনেরই পরিচয় মেলে । এট। বর্তমান জীবনের ধৃলি 
মালিম্কের উর্ধে কিছু ব্যাপার নয়, আমাদের চার পাশেরই ঘটনা । বহুপত্বীক 
সমাজে এরূপ ঘটন1 অহরহ ঘটেছে, আজও কোনও নারকের জ'বনে একাধিক 
পত্বী বর্তমান থাকলে ওপন্যানিক শ্বাভাবিকভাবেই এ" রকম কিছু ঘটিয়ে দেন। 

চণ্রত্র বূপায়ণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলে! রূপকথার কাছিনীর প্রধান চবিজ্র 
বেশিরভাগই রাঁজ রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্তাকে আশ্রয় করে। একট] শিশুর নিকট 
এরকম চবিজ্রসকলের কাহিনী বেশ রোমঞ্চকর ব্যাপার, কতকট। সম্মেহনী 
শির মতো। আধুনিক কথাসাহিত্যের কারবার হলো যে কোন শ্রেণীর 
রক্তমাংসের মানুষকে নিয়ে । 

রূপকথার চরিত্র হিতে অন্তদ্বন্ব নেই বললেই চলে, আধুনিক বোমাজ্জে 
অন্তদ্বন্বই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়? ধীরে ধীরে আপন আপন ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ লাভ ঘটে । শিশু মনে ত্তন্বন্থের অবকাশ খুব কম থাকে স্বাভাবিক- 
ভাবেই, রূপকথার গতিও সহ্ন্দ সরল, অনেকট] সেই কারণেই শিশুর নিকট 
রূপকথার কাহিনী যতটুকু উতভোগ্য, আধুনিক কথানাহিত্য ততটুকু নগ্ব। 
বাংলাসাহিত্যে ন্ববীজ্জনাখের 'াজবি', শরৎচন্দ্র “রামের কমতি ও বিন্দুর 


খ্খ 


'ছেলে'-ব মতো দু'চারথান। কথাসাহিত্য শিলুপাঠ্য বা শিশুর উপভোগ্য থাকলেও 
শিশু মনের উপযোগী কথাসাহিত্যের সংখা খুবই নগণ্য । .. 

ব্বপকথার চরিজ্্সমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, থে ভাল সে শুধু ভালই, যে শ সে 
ৃ ধু শঠই, আধুনিক কথানাহিত্যে ঢ'একট। "5৪ চবিত্র থাকলেও বর্তমান 
জীবনের বাস্তবত] নিয়েই যেহেতু কারবার, তাই তার ঘটনার সকল মানুষই 
দোষে-গুণে মিশিত। একট। শিশুর কাছে! যে ভাল সে ভালই, মন্দ-মন্দই, সে 
এত বিচাঝের ধার ধারে না। 

রূপকথার প্রেমের ঘে গভীরত। রয়েছে আধুনিক রোমান্দেরও টাই 
বিষয়বস্ত। কিন্ত এই রোমান্স শিশুমনে কোন রকম রেখাপাত করে না, তার 
জটিল বহণ্ত শিশুর নিকট দুর্বোধ্য অখচ রূপকথার প্রেমরচনার শিল্পকৌশল শিশুর 
আনন্দের খোরাক যোগায় । আবার রূপকথার প্রেম পরিণত মন ব1 সাহিত্য- 
পিপাস্থ মনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না । শিশুদের নিকট প্রেম ছুর্বোধ্য 
হলেও রূপকথার পরিবেশ ও কাহিনী সংঘটনই শিশুমনের উপযোগী, “আধুনিক 
কথাসাহিত্যের প্রেম লোক-সমাজের পরিণত প্রতিভারই রসভাগ্তার ॥ 

রূপকথার পরিসমাপ্তি অবধাবিতই মিলনাস্ত, দৃষ্টান্তশ্বূপ উল্লেখ কর! যেতে 
পারে কাজল রেখা, 'মধুমালা'র কাহিনী । বার বৎসর কাজলবেখার দুঃখের 
জীবন কাঁটলঃ তারপর ধর্মমতি শুক তার সকল পরিচয় প্রকাশ করল। নকল 
বাণীর ভাগ্যে জুটলো। কঠোর দণ্ড। মধুমালার কাহিনীতে আছে রাজপুত্র হ্বপ্রে- 
 দ্রেখ। মধুমালাকে দেখে চিনতে পারলেন, মধুমালাও সেই রাত্রে রাজপুত্রের জন্য 
পাগলিনী হয়েছিলেন । উভয়ের মিলন ঘটলো । একটি শিশ্ত হন্দর বা 
আনন্দজনক পরিণতি ঘটেছে দেখেই আনন্দ পায়? স্বস্ভিবোধ করে, কিন্ত কথা- 
মাহিত্যের মিলনাস্ত বা বিয়বোগান্ত কোন ধরা-বাধ। নিয়ম নেই, প্রয়োজনানুষায়ী 
পরিসমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ ঘটনার সজে সঙ্গতি সাধনেই পরিণতি ঘটে । তাছাড়। 
কথাসাহিত্যে স্বাভাবিক কারণেই জন-জীবনের পথ বিচিত্র। কিন্তু রূপকথা যেন 
একই ছকে বীধা এবং পরিসমাপ্তিও তাই প্রায়শই এক । আর কুপকথায় প্রাপ্তি 
ও"অন্যায্বের প্রতিবিধানেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ধ্বনিত হয়? রূপকথায় জটিলতার কোন 
স্থান নেই, তার গতি সহজ সরল, রি রূপকথার এই গতিপৎকেই পছন্দ করে, 
নিজের মতো করে। 
 বপকথা ীরিসিটানিন কোন নাটকীয় ঘটনা দ্বার আব্স্ভ হয়, কিন কথা- 
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পাহিত্য শুরুতেই এভাবে অগ্রসধ হয় মা । জূপকথায় যাগ পুনগ্লাবুত্ধি লক্ষণীয়, 
কথাসাহিত্যে তার কোন অবকাশ নেই। 

কথাসাহিতো ব্যক্ষির রুটি, শিল্পবোধ। চবিজ্র১ পারিপার্থিক জীবনধঘাত্র 
ঘেমন স্থম্দরভাবে পবিশ্ফুট হয়, সর্বোপরি লেখকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় তা 
রচনার মধ্যে রূপকথায় সেটা একেবারে অনুপস্থিত । 


রূপকথা-র মায়ালোক, ছাদের রাজ্য, স্বনীল আফাশ' সাত সমুত্র তের নদীর 
পার, তেপাস্তরের মাঠ, বাক্ষল-খোকস, পরীর বাজ্য, চিন্তার অতীত অট্টালিকা, 
সন্দেশের তৈরী অথবা বরফের তৈরী-প্রাপাদ, দুঃসাহসিক ঘটন। ইত্যাদিতে 
শিশুমন যতটা মুগ্ধ হয়, পরিণত মন ততট] হয় ন1। ধরাছোঁয়ার অতীত একট। 
রাজ্য শিশুমনকে যে পরিমাণে প্রলুর্ধ করতে পারে, পরিণত ধনকে ততথানি 
পারে না। বুঝে-না-বুঝে শিশুষন উল্লসিত হয়, পরিণত মন কার্ধকারণের 
অন্সসন্ধান করে। তাই রূপকথার পরিপূর্ণ আস্াদ গ্রহণে প্রাপ্তবয়স্করা! অসমর্থ, 
শিশুদের রূপকথার বাজ্যে পরিপূর্ণ অধিকার । 

সবশেষে এট বলা যেতে পাবে যে, যে-সকল উপাদানের সংমিশ্রণে কথা- 
সাহিত্য সাহিতোর বিচারে শ্রেষ্ঠ শিল্প বা সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 
অনায়ালে, সেই তুলনায় রূপকথার মানদণ্ড তেমন কিছুই নয় বলা চলে । ভবে 
কথাসাহিত্য রূপকথার তুঙ্গনায় পরবর্তাঁকালের কপি, ত্বাভাবিকভাবেই কথা" 
সাহিত্যিক প্রয়োজনাক্ষযায়ী বু উপাদান রূপকথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ব। 
করতে পাবেন । আর শিশু খুঁজে পায় তার মনের খোরাক রূপকথার বাজ্যে | 

শিশু যুক্তির ধাঁর ধারে না কার্ধকারণঃ পরিণতি, অপরিণতি_ ফোন কিছুবই 
অর্থ বোঝে না। রূপকথার চমক-জাগানে। ঘটন। ব। কাহিনীই তাকে আকর্ষণ 
কবে_-ধা সে চোখে দেখতে পাচ্ছে ন।, ধরা-ছোয়ার বাইকে তেমন কিছু তাকে 
কিছুক্ষণের জন্য মন্ত্রমুঞ্ধ করে রাখে । আর তাই রূপকথাকে শিশুসাহিত্য বল। 
হচ্ছে দীর্ঘকাল ধবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মাতা, 
পিতা, অবিভাবক ও সমাজের দায়িত্ব হলে। তাকে বান্তবতার় সচেতন করে 
তোলা, তাকে অলৌকিক কল্পনায় মোহাবিষ্ট করে রাখা কখনই - সুস্থ চিন্তা 
ভাবনার পরিচায়ক হতে পারে না। 
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প্রাচীন লোকসাহিত্যের আঙিনায় শিশু বিষয়ক ছড়া 
যে সাহিত্যের মধ্যে জনগনের জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয় এবং তা বৃহত্তর 
সমাজের মধ্যে পরিবেশিত হয় তাই লোকসাহিত্য । লোকসাহিত্যে কোনরূপ 
তথাকথিত পাণ্ডিত্যের অবকাশ নেই । মাছষের অন্তঃস্তল থেকে ঘা শ্বতোৎ্সারিত 
ভাবে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের ভাগ্ডারে আসন পায়, তাকেই লোকসাহিত্য বল। 
যেতে পারে। সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য যদি জনগণ হয়, তবে লেকেনাহিত্য যে 
জনসাহিত্য মেট। অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। সাহিত্য যার ওপর 
ভিত্তি করে ধাড়িয়ে আছে, তার মূল খুজতে হবে লোকসাহিত্যের মধ্যে । এ 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘ! বলেছেন তা। একটু উদ্লেখ কর! যাক,_-“যে অংশ আকাশের 
দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ভাল-পালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলোর 
তুলনা হয়না, তবু তত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্ ও সম্বন্ধ কিছুতেই 
ঘুচিবার নহে । জনসাধারণের জন্যে জনসাধারণ কতৃক রচিত এই লাহিত্য, এট। 
কতকাংশে সমাজের সমস্বিত মাহুষের চিন্তা-শক্তির ফলন্বরূপ অথবা যৌথ স্কট 
বল। যেতে পারে । কাজেই এট। অতিসহজেই বলা যেতে পারে যে, সমাদ্ধের 
কূপ ধার ভেতর দিয়ে গ্রতিফলিত হয়ঃ তাকে অবাস্তব ভাববার কোন কারণ 
থাকতে পারে ন1। মাষের মন-প্রাণের কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে কোনরূপ 
অলঙ্কারবিহীন ভাবেই । 

শিশু ও নারী লোকপাহছিত্যের আসরে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। 
আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় অভ্যত্ত নর-নাবীর মনেও তাই আনন্দের খোরাক 
দিতে পারে। নারীর জীবনের দমস্ত অভিব্যক্তি, হদয়াবেগ, ভাবনা স্থখগঃখের 
কাহিনী, প্রেম-প্রপয়, আনন্দ-উল্লান প্রভৃতির ভিভিতে শতাব্দীর পর শতাবী 
ধরে হৃদয়স্পর্শী লোকসঙ্গীত গড়ে উঠেছে। অন্তদিকে বলা যেতে পারে যে, বনু 
যুগের শিশুর চিত-ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে জশ্রাস্তভাবে কভ বিগ্রব কত রাজ্য 
পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে অস্কৃ্ভাবে চলে এসেছে লোকমাহিত্যের ছেলেসুরানে 
ছড়া। ও ঘ্বুম-পাড়ানী গ্রান। এর উৎস সমগ্র মাতৃজেহের মধ্যে, “যে ম্মেহ রাজ্োপ্মব 
বাজ! হতে দীনতর কৃষককে প্ধস্ত বুকে করে মাছছয করেছে; সকলকে গুরু 
সন্ধ্যায় আকাশে চাদ দেখিয়ে ভুলিয়েছে এবং ঘ্ুম-পাড়ানী গানে শাদ্ধ কয়ছে।” 
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নিখিল বজদেশের স্ইে চিরপুরাতন গভীরতম ঘ্েহ হতেই এই গান বা ছড়া 
উৎ্সারিত। এই ছড়াগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে সর্বদেশের সর্বকালের আদিম 
কবিতার স্বাক্ষর । 
একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বা “মোটিফ' হচ্ছে ঘুম-পাড়ানী ছড়ার বক্তব্য, ম| বা 
মাতৃম্থানীয়। ব্যক্তির জীবনের গভীরতম কথা । সামাজিক বীতি-পদ্ধতি, ঘুমের 
আবাহনমূলক গান, আবার ঘুমস্ত শিশুকে নিয়েও নানারকম মেহের অভিব্যক্তি 
ঘটেছে ঘুম-পাভানী গানের মধ্যে । ঘুষ-পাড়ানী ছড়ার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয় 
আছে। আবোল তাবোল কথ। নয় বা! পাগলের প্রলাপের মতোও নয়। আর 
এই ঘুমপাভানী গান শুধুমাত্র বাঙালী মায়েদেরই জিনিস নয়, পৃথিবীর সমস্ত 
মায়েদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে তার সন্তানের জন্য-পার্থক্য ঘটেছে শুধু 
ভাষার ক্ষেত্রে 
ঘুম-পাডানী গানের একটি অংশ হচ্ছে দোল-খাওয়ানে। ছড়া, ইংরেজরা বলে 
“দোলনার গান, । এই দোল-খাওয়ানে। ছড়ার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, ছন্দের 
তাল ব। দোল। এখানে স্থরেরই প্রাধান্য থাকে, মায়ের কণ্ঠে ছড়ার মাধ্যমে 
শিশু যে স্বর শোনে তাতে শিশু মুগ্ধ হয, ফলে শিশ্তর চোখে ঘুমেপ আমেজ দেখা! 
ধায়। নিতান্তই আবেগের বশে মায়েদের ব ধাত্রীদের কঠে দৌল-খাওয়ানে। 
গান বা মৌথিক গান গীত হয়। পরিণত বস্বস্কের বচনাবলে সামাজিক অনেক 
সমন্তা। এই ছভায় স্থান পায় । বাংলার পারিবারিক স্েহ-বাৎসল্য রয়েছে এই 
দোলনা গানে । ঘুমন্ত শিশুর পাশে বসে শিশুর জননী বা! ধাক্সী গান গাইছে 
আনন্দ ও বেদনামিত চিত্তে সুদুর ভবিষ্যতের কথ চিন্তা করে ঘে, শিশু-কন্তাকে 
একদিন অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে এই ভেবে” 
“দোল্‌ দোল্‌ দোলনী, 
রাও মাথায় চিক্ষণী। 
বব আসবে এখুনি, 
নিয়ে যাবে তখুনি |” 
ঘুমের আবাহনমৃলক ছড়া হচ্ছে ঘুম-পাঁড়ানী গানের আরেকটি অংশ। 
মায়ের গলায় “ঘুম আক্মরে ! ঘৃম আয়রে | কথাটির মধ্যেই যেন একটি সম্মোহনী 
শক্তি রয়েছে, আর এই মিষ্টি আহ্বান ধ্বনিতে শিশ্তর চোখ ঘুমে জড়িয়ে 'আসে। 
বাঙালী ঘরের আরেকটি লেহাপ্র পাঝিবারিক চিত্র এই ছভার মধ্যে পাওয়। যায় । 
বাঙালীর যাধুর্ধব সমস্ত উজ্জাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে এই ছড়ার মধ্যে £ 
বাকুড়া জেলার মাঁএর কঠে শোনা যায়-_ 
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বর্গিএল দেশে). 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে 
খাজন। দেবে কে সে?” রও 
দেশে তখন বর্গিদের খুব উৎপাত শুরু হয়েছিল__শিশুর ঘুমে মায়ের ছড়ায় 
এই এঁডিহামিক সত্যটি ধরা পড়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকের! সব সময় 
ঝড়-এর ভয়ে সন্তস্ত থাকতো, এই ঘৃর্ী ঝড় ঝঞ্ছা ঘুম-পাড়ানী গানেও জায়গ। 
করে নিয়েছে । ) চট্টগ্রামের মা ব। ধাত্রীর কে শোনা ধায়-_- ৰ 
“মণি গুমাইল পাড়। জুড়াইল 
গোফি আইল দেশে, 
টিয়া পাথীতে ধান খেয়েছে 
খাজন। দেবে কে সে?” ও 
এই ছড়াগুলো! জীবনের সঙ্গে মিশে যায় ।' জীবনের পঙ্গে ঘা মিশে যায়, 
তাতো আর কৃত্রিম হতে পাবে না। শিশুর চিত্তে পার্থকাবোধ থাকে না 
বললেই চলে, তাই অনেক সময় চিত্রের অসম্ভাব্যতাঃ অকল্পনীয়তা। শিশু চিতে 
দোল খায়। সোনামণির বিয়েতে হাতী-ঘোড়া-বাঘ-ভালুক নাচে । শিশু- 
ভোলানে। ছড়ায় জীবনের পরম সত্য প্রস্ফুটিত হয়ঃ ষেমন__ 
| “কিসের মালী, কিসের পিসি 
কিসের বৃন্দাবন, 
চতুর্দিকে চেয়ে দেখে! 
“মা' ঝড় ধন ।” 
খুমস্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে মায়ের মনে কত আনন্দের আলোড়ন উদ্বেল 
হয়ে ওঠে, তাইতে। তিনি কত রকম আশ্বাস দেন” 
“বইতে দিমু কূপার চেয়ার, শুইতে সোনার খাট, 
খেলার তবে তাস দিমূঃ হাওয়া খাইতে মাঠ। 
সরম্বতী কলম দিমু, লিখব তাড়াতাড়ি, 
পড়ার তবে উপন্যাস আলমারি আলমারি ।” 
বাঙালী মাএদের লামাজিক ও পারিবারিক এঁতিহ হল কন্তাসম্রদানের 
জময় পণ ও যৌতুক দানের । পণ ও যৌতুকের পরিমিতি অনুযায়ী কন্থাদায় গ্রন্থ 
মাতা-পিতার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মানমর্ধাদা নির্ভর করত। শুধু তাই নয়, শশুর 
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তেও কল্তার সুখ-শান্তিও যেই মতই হত। তাই শিশু কন্তাকে ঘুম পাড়াতে 
| পাড়াতে মা-এর দান-সংক্রান্ত নানা আল্পনা-কজ্পন। ছড়ায় রূপ পেয়েছে। | 
মায়ের স্থান যে শিশুর নিকট কত আপন, তাত অভিব্যক্তি ছড়া আছে_ 
“মাসি পিসি বনগ্গাবাপী বনের ধাঁব্ে ঘর, | 
কখনে। মালি বলেন না যে খই-মোয়াটা ধর । 
কিসের মামি কিপের পিসি ফিসের বৃন্দাবন 
 প্রতদিনে মানিলাম মা বড়ো ধন ।” | 
অবোধ শিশুর মনেও “মা'-এর সঙ্গে আর সকলের পার্থক্যট। অত্যন্ত ব্বীভাবিক 
ভাবেই বেখাপাত করে। জীবমের একটি পরম সত্য কথা এখানে ফুটে উঠেছে । 
ইতিহাস বচনার গ্রয়োজনেও লোকসাহিশ্ডোর উপকরণ .ব্যবহৃত হতে পারে। 
জঃ দীনেশ চন্দ্র সেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুরের কৃষক সমাজ থেকে 
লংগৃহীত গোপীচন্দ্র বিষয়ক গীতি-কাহিনীতে একাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের 
সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার ছেজে-ভুলানে। ছড়। “প্রবন্ধে” অনেক প্রাচীন 
স্বৃতির চর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছয়ে আছে। যেমন, 
আগডুম বাগডুম্‌ €ঘাড়ার ভূ সাঁজে। 
ঝাঝ কাসর মৃদ্জ বাজে ।” 
এটার প্রথম পদটির অর্থ “আগডুম” অর্থাৎ অগ্রবর্তী ভোম সৈম্যদল ও 
“ঘোড়ার ডূম” অর্থাৎ অশ্বারোহী ভোম সৈম্কদল । ছড়াটি একটি ভোম চতুবজের 
বর্ণনা । যখন বাংলার পশ্চিম পীমান্ত রক্ষার অন্ত বিষুরপুর ও বীরভূমের বাজগণ 
ভোম সৈন্ভদল নিযুক্ত রাখতেন, তখন তাদের বীরত্বব্যঞ্জক চিত্রটি শিশুমন 
অধিকার করে বসেছিল । 
লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতে সমাজে ও পরিবারে নাবীর স্থান প্রতিফলিত হয়। 
তাই সামাজিক প্রথানুায়ী শিশু বালকটি সগর্বে বংশাহ্গক্রমিক অন্ুসাৰে 
পরিবারে আমন জাকিয়ে বসে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে নঙেই সে ধরেই নেয় পুরুষ' 
হয়ে জন্মানে। মানেই সমস্ত হুযোগ-হ্ৃবিধালাভের অধিকারী । একই সঙ্গে বেড়ে 
ওঠ শিশু কন্ঠাটির মনে আতন্ক ঘনীভূত হতে থাকে, পরের ঘরে অর্থাৎ "শ্বশুর 
_ৰাড়ি' নামক ভয়াবহ স্থানে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে ভেবে । আশৈশব- 
লালিত নংলার তার চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়, ভিন্ন একটি পরিবারে গিয়ে সম্পূর্ণ 
নতুন পরিবেশে তাকে আজীবনের জন্ত নিজের স্থান করে নিতে হবে। আর এই 
| ৩৭ ৩ | 





শ্্রতিঘাত চলতে থাকে তার ছঃলহ জীবনযান্জা। পূর্বস্বতি বিজড়িত গেহচ্ছায়া 
মাথা পিআ্রালয়কে শিছনে ফেলে নবজজীবনের দ্বারদেশে প্রবেশ করে কন্তা প্রথমে 
ূ কিছুতেই নিজেকে নতুন পরিবারের সঙ্গে সংগতি সাধন করতে পাবে ন1। 
লোকসঙ্গীত গ্রলজে ব্ল। যায় ষে, গ্রাম বাংলার সংগে রাশিয়ার লোক- 
লজীতের সাদৃশ্ত অত্যন্ত বেশি। বাঙালীর ঘরের শিশু কন্যাকে মা“বাবার 
আশ্রয় ছেড়ে “শ্বশুরবাড়ি? বা! 'পতিগৃহ' নামক কারাগারে গিয়ে কঠিন জীবনযাত্রা 
স্তর করতে হয়, তখন শিশুকন্যার কি মর্মান্তিক অবস্থা ! পিতৃগৃহের দুধের সর- 
এর মত শিশুটি স্সেহ-ভালবাস। বঞ্চিত পত্তিগ্ৃহে গিয়ে কি করে কালাতিপাত 
করবে সেই ভেবে আপনজনরাও আতঙ্কিত ।-_. |] 
“অন্পপূর্ণ। দুধের সর ক্যামনে করবি পরের ঘর, 
পরের বেট] মারিবে, কানাচ বইপা কাদিবে।” 
রাশিয়ার লোৌকদজীতেও বালিক। কন্যার পতিগৃহের প্রতি আতঙ্ক লক্ষিত 
হয়)__ 
ও মাগোঃ জননী গে। (বাদিমায়। মাতৃক্ক। ) 
মোমের বাতি জ্দেলে। ন। 
দেব-ঈশ্বরে পূজোন। 
সোনার মেয়ে হারিওন। ( ক্রাস। দেভিচা ) 
ছড়াগুলোতে জীবনের অসংগতি, বেদনার্ত জীবনের কান্না, নিপীড়ন, 
অত্যাচার-অবিচারঃ শিশু মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং তার গুষবে মর! 
অভিমানকে উপলব্ধি কর। যায়। লমাজ. জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োঞজনেই 
শিশু বিষয়ক ছড়া উদ্ভুত হয়েছিল । এতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিতেও শিশু- 
বিষয়ক ছড়ার প্রয়োজন অপবিমেয়। 


৩৩ 


শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতি 


কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব্জীবনের সঙজে তাল মিলিয়ে শিল্প- 
দংস্কৃতিরও ঘটে দিক ব্দল । জীবনে সর্ঙ্েত্ধে শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতার 
পাল।। রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব বিস্তার কংল শিল্প-সংস্কৃতির ওপরে, সাহিত্যে. 
শিল্পে-রজমঞ্চে তুলে ধরবার চেষ্টা কব। হল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়। প্রায় 
সকল সাহিত্য শিল্পীই এ যুগে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করনে মানুষের নীচতা- 
দীনতা-স্বণ্যতার জন্য সমাজও সমভাবে দায়ী । তাই শিল্পের বাস্তববাদের তোরণ 
ঘার হল উন্মুক্ত । 

সংস্কৃতি চর্চার মাধামে একট জাতি, একট] সমাজ, একট। দেশ সভ্যতার 
নোপানে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়, কাজেই এখানে গোপনীয়তার কোন স্থান 
নেই। লুকোচুরির খেলাকে এখানে প্রশ্রয় দেওয়। চলতে পারে না। সংস্কৃতি 
চর্চার মধ্যে তো৷ পরিশীলিত মন এবং রুচিই কাম্য, নতুবা “সংদ্বত' বা “সংস্কৃতি? 
শব্টিরই অবমাননা কর! হয। সংস্কৃতি চর্চা নান! ভাবেই হতে পাবে ১ যেমন, কাব্য, 
সাহিত্য, নৃত্য-গীত, অভিনয়, সুস্থ-ন্ন্দর আলোচন। সভা১ খেলাধূলা, কলা শিল্প, 
বয়নশিল্প ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। ্ুস্থঃ সভ্যমন এবং সংস্কৃত সমাজ 
গডে তোলার পক্ষে অপরিহার্য । তবে এটাও স্ইে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, 
শিল্পীকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতিবিদ্‌ কোনদিনই অগ্রসর হতে পারবেন না। 

সংস্কৃতির ধারাকে অপরিবর্তনীয় করে রাখলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হতে 
বাধা । তখন শিল্পীর ভূমিকা হল জনগণের জীবনের আনন্দ"বেদনা, আশী- 
আবাজ্ষা, সংকট ও সমস্তাকে রূপায়িত কব।। সংস্কৃতি তখন আপন ধারাতেই 
হাত মিলিয়ে চলবে । পুবানে। সংস্কৃতিকে অহেতুক অমর্ধাদ। করে নতুন সংস্কৃতিকে 
অভার্থনা জানানো। কোনদিনই সম্ভব নয় । সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতির পথে 
'অনেকট। এগিয়েছে সত্য কিন্ত সংশয়পূর্ণ চিত্তে অগ্রসর হবার ফলে উন্নতি ধীর 
পদক্ষেপে চলেছে । অবশ্ত এর মুন কারণ একদিকে বুর্জোয়া মনোবৃত্িসম্পন্ 
কতক স্থবিধাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকের দৈনা, অন্যদিকে রয়েছে ধনতান্্রিক 
সমাজবাবস্থার অন্ধ অনুকরণ । ভাব, প্রেরণ। এবং উদ্দীপনার অভাব ঘটলেই অচল 
সংস্কৃতিকে স্থায়ী আলন বিছিয়ে দিয়ে প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে হয় । 


৩৪ 


সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে জন্ম দেয় । তাই প্রয়োজনের 
খাতিরেই পুরাতন সংস্কৃতিকে গ্রহণ এবং বর্জন করেই নতুন সমাজকে গঠন করতে 
হবে। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের অগণিত কুণংস্কারাচ্ছরর, 
লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষগুলোর সম্মুখে নতুন বক্তব্য তূলে ধরতে হবে। তাদের 
প্রাণের জিজ্ঞানা, মনের বাথাকে রূপ দিতে হবে নবচেতনায়, গণতাম্ত্রিক 
চেতনায় । ধর্মের গৌড়ামিকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে । 
ষে গতি জনগণের স্থখের জন্য সমৃখপানে এগিয়ে নিক্কে ধায়, তাকেই বলা যেতে 
পাবে প্রগতি | 

বহু শিল্পীর ধারণ। হুবহু চিত্রিত করাই বন্তবাদী শিল্পীর লক্ষ্য । এই ত্রান্ত 
ধারণার প্রতিবাদশ্বরূপ এজেলস্‌ বলেছেনঃ-- 

[]) 80010101) 6০ ৮৪116 06 069811, 16811507 (81555 1001 £1912650 
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১61095100.” সমাজ বিবর্তনে একজন শ্রমিকের ষে ভূমিকা হওয়া উচিত, 
শ্রমিককে সেই ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাকে হতে হবে 52108] 
01091980061 1) (1081 ০8:০0005081)099. এ গ সঙ্গে গোকির 110015-এব 
৮৪৬৪] ড৬199০৬ নামক শ্রমিকের কথ। বল! ধেতে পারে । বালজাক লেখক- 
শিল্পী বলেন) “1102 ১৪০6 0৫6 1815605, 


বিশ্বের সকল বড় শিল্পীরই সমাজবোধ অত্যন্ত প্রবল, যার ফলে বাম্তববাদদী 
দার্শনিক দৃষ্টিভজি ন] থাকা সত্বেও চ12:75:৮ শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্তবাদী । 
বরিস্‌ পস্টারনাক বলেন, “শিল্পের লক্ষা হোলে! আত্মপ্রদান এবং ত। কৃতিত্বের 
হাততালি নয়।” এট! ন্মরণ রাখা কর্তব্য যে, টিপিক্যাল সমস্তা সব সময়ই একট? 
রাজনৈতিক সমস্ত | 


প্রকৃত শিল্পীর যে গভীর অনুভূতি ও সমাজ সচেতনতার স্পর্শে সাংস্কাতিক 
অগ্রগতি সম্ভব, দেশের সকল শিল্পীর সেই পথ নির্বাচন করাই কাম্য । ইতিহাস 
ঘটলে দেখা ঘাবে ঘে, অতীতের শিল্প-সংস্কৃতি রঙ্গমঞ্চে খেটে-খাওয়1 সাধারণ 
মানুষের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত । বাঁজ। মহারাজা, জমিদার 
শ্রৌর লোকই নায়কণ্নায়িকা, আর তাদের তুষ্টি সাধনের জন্য চিত্রশিল্লের 
টি | লমাজ ও বাষ্রের চাবিকাঠি ছিল এঁসব মানুষের হাতে । আর দেশের বাকি 


৩৫ 





"মান্য অন্ধকার কামরায়: হাতড়ে বেড়িয়েছে। :চৈন্লের অভাবে খুঁজে পায়নি 
এমুদ্ধি পথের সন্ধান, ঘার ফলে. নাংস্কৃতিক অগ্রগতি চান্তভাবে ব্যাহত হয়েছে। 
শিল্প-সংস্কৃতি প্রধান উপজীব্য মান্য ও সমাজ। দেশের আপামর ছুঃখী 
-জনদাধারণই এ সমাজের যেরুদণ্ড। তাগেরই 'তিল তিল রক মোক্ষণে শিক 
“সংস্কৃতির দ্বর্ণ মিনার গগন ভেদ করে উঠেছে ।? চি 
জীবনের নিজম্ব গতি-প্রকৃতির সঙ্গে া্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটা সংগতি 
বিধানের প্রয়াস থেকেই জীবন শিল্প-সাহিত্যের সেও এর একটা সম্বন্ধ কৃষ্ট 
হয়েছে। রাজনীতিকে যদি জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সু বলে মনে করা 
স্বায়, তবে তার প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে ওঠে । 
_ শ্রীমতী পার্লবার্কের 'গুডআর্. কৃষক জীবনের একান্ত বসতি হয়েও 
চিরকালের মানবজীবনে রসসিঞ্চিত। আধুনিক বাংল। সাহিত্যে সার্থক 
প্রগতিবাদী শিল্পীদের লেখনীতে বাজনীতির ও সমাজনীতির একান্ত বস্তর্ূপ 
থাকলেও মানৰ জাবনের রসমৃতি হয়ে উঠেছে । আধুনিক রুশ নাহিতোর ছত্রে 
'ছজ্জে এই ৰাস্তব জীবনরস যুদ্ধোত্বর বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বভ্রই এই সংগ্রামী 
বাস্তব জীবনের বাণীরস। তবে কোন শিল্পী বা সংস্কৃতিবিদের এট? তুললে 
চলবে ন। যে রাজনীতি প্রচাবের ভূমিকা শিল্পের বা শিল্পীর নয়। 
একালের শিল্পীকে কখনও সমাজের নির্দেশকে, প্রয়েজনকে অবহেল। কৰা 
চিত নয়: যে সমাজ তার শিল্পী মানসকে পরিবর্ধিত করবার উপযুক্ত এসদ 
দেয়নি? নিবিকার গদাসীন্তে তাকে স্বীকার কর! অগ্থায় । শিল্পীর দরদ যদি থাকে 
অজ্ঞাত, অবহেলিত নির্যাতিত মানৰদের জন্, তবেই সাংস্কাতিক অগ্রগতি 
৭ | 
সংস্কৃত সমাজ বা অমাজিত অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বার। সাহিত্য-শিল্প সম্ভব নয় । 
ও জনগণকে ভাল উন্নততর জীবনধাত্রায় সাহাষ্য করে। 
হালের কিছু সাহত্য-শিল্পার ধারণা হলো। বস্তবাদী শিল্প হুষ্টি করতে হলে 
্জক্সীলতা'র আশ্রয় অপরিহাধ। এনব শিল্পীর যুক্তি হল.সমাজে ধখন যৌন 
অপরাধ ক্রমবর্ধমান, বেস্তাবৃত্ধি চলছে পেটে দায়ে পুরোদমে, তখন তাকে শিল্ে 
লাহিত্যে রূপ দেওয়াই ০ে। কাম্য । এ প্রসঙ্গে বলতে হবে ঘে, ঘে সুষ্টি সমাজে 
| ভাঙন ধরায় । যে শিল্প মানসিক পরিপুষ্টির বদলে ফাটল ধরায় বেশি, সেই 
শিল্পকে আবাহন করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? পন্ভিতা, বে বা. 
-নদমায় কুড়িয়ে পাওয়া পরিচয়হীন শিশুকে তে আর লভ/তার চুড়ান্ত মাত্র 





বলে মেনে নেওয়া যায় না। এটা কোন ংসৃত মন নংস্কৃত জাতির পরিচয় নয় / 
আর যে চিন্তাধার। সংস্কত নয় তাকে তো আর সভাতার গণ্তীতেও ফেল! যা 
না। যার কলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগত ক্রমশ: এক ঠা চক্রে 
আক্রান্ত হত্তে চলেছে। ম 
এই শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে ইউরোপে ষে ভয়াবহ আর্তনাদ শোন! 
গিয়েছিল আজ আমাদের এই পুঁজিবাদীর দেশেও সেই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, 
অর্থাৎ সংস্কৃতিকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, সভ্যতার মাধ্যম হিসাবে নয় ।. 
নারীর দেহকে বিকিয়ে দেওয়] হচ্ছে ধনশালীর হাতে, মুনাফাধোবের হাতে নারী 
দেহের কোন মর্যাদা নেই । ব্াস্তায়। পথে-প্রান্তরে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপানে। 
হচ্ছে নগ্ন নারী দেহকে উপস্থাপন করে, উদ্গেন্ত ক্রেতার মনকে অধিকরূপে 
প্রলুন্ধ করা । কতকগুলো অল্লীল চলচিত্র প্রদর্শনী “প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' বলে 
ঘোষণা করা হচ্ছে ভামাভোল বাজিয়ে । আর প্রতিফল ফ্রাড়াচ্ছে উক্ত চলচিত্র 
প্রদর্শনীতে অপ্রাঞ্ধ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ভিড়, আব তারই প্রতিক্রিয়। যাচ্ছে 
সংক্রামক ব্যাধির মতে] সমাজে ও বাষ্ট্রে। সীমাহীন দাৰিজ্রা, সামাজিক অপাম্যঃ 
বেপরোয়া রীতিনীতি আজ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রধান 
অন্তরায় । 
যুগ থে সমুখপাঁনে এগিয়ে চলে । তাকে যেন ধনশালীরা শ্বীকৃতি দিতে 
চাইছে না? ফেলে-আস। দ্রিনে ফিরে যাবার সাধ ক্রমশঃ যেন বেড়ে চলেছে, ঘষে 
নব দিন বন যুগ আগে পিছনে ফেলে এসেছি, সেই সকল দিনের নয় সজ্জা, রুচি, 
বেশতৃষা আবার যেন লেখাপড়া জান। ব্যক্তিদের ঘাড়ে ব্যাধির মতে চেপে 
বসেছে । পুরুষ যেন তার পৌরুষ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ; কথিত 
আছে, “একটি মানুষকে চিনিতে পার ধায় তাহার পোষাক দেখিয়া” ; আবার 
কেউ কেউ বলে থাকেন, “একটা মানকে চিনতে পাবা যায় তাহার বন্ধুকে 
দেখিয়া ।” উক্ত মন্তব্য দুটোই সতা। পুরুষ যদি নারীর মণ দীর্ঘকেশী হয়ে 
অলঙ্কারে সেজে থাকে তবে তো। পৌরুষ হারানে। শ্বাভাবিক। সিনেমায়, নাটকে, 
খাতায়, পক্র-পত্রিকায়, কবিতায়, উপন্তাসেঃ নাচে? গানে, বিজ্ঞাপনে, পোষাকে, 
নাইট ক্লাবে সব মিলিয়েই থেন এক “অপসংস্কৃতি' নামক বিষয়টির স্বায়ী আপনের 
তোড়জোড় চলছে জোর কদমে। লেখাপড়া জানা প্রচুর এ্বর্ষের মালিক যখন 
স্বাতের অন্ধকারে টাকার বিনিময়ে নাইট ক্লাবে গিয়ে নারীর নগ্ন নৃত্য দেখতে: 
 অভান্ত, এবং এ পরিবেশকে ধিনি বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেন তখনও কি তাকে. 


"একটি সভ্য সমাজের সংস্কৃত ব্যক্তি বলতে হবে? আলেকজাগ্ডার রক এদের 
উদ্দেশে বলেন,__ মা 
“পাপে নির্লজ্জ, হারানোতে নির্ভাবন। 
হেলাফেল। রাত-দিনের গণনা, 
এবং তারপর মদ খেয়ে মাথা ধবে যখন 
জ্ঞবলজলে চোখে, ঈশ্বরের ঘরে যাও 
চুপিচুপি ৷” 
বছুষুগ পূর্বের শিল্পীর মতো আজকের শিল্পীকেও নগ্ন মানবমৃত্তি দাড় করাতে 
হবে, এর কোন ধৌক্তিতা আছে কি? 
হাজার হাজার বস পূর্বের শিল্পীদের গড়া আদি মানবের নগ্ন মৃ্তি, স্থাপতা, 
ভাত্বর্ষকে কি করে আজকের সভ্য সংস্কৃত লমাজের অনেকে সেটাকে স্থল অর্থে 
গ্রহণ করছেন । যাছুঘরে এ'সব শিল্প দেখে ইতিহাসের প্রয়েজন মিটতে পারে, 
অবসর বিনোদন চলতে পাবে, কিন্তু এগুলোকে অঙ্থকবণ করে সমাজকে নতুন 
কিছু দান কর! ঘায় না যাব দ্বারা সভ্যতার লিড়িতে ওঠ যেতে পারে 
অপসংস্কৃতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে রাজনীতিকে অবলম্বন 
ন। করে গত্যন্তর নেই, কৰি স্তুকান্ত তার কাব্য শিল্পকে উৎসর্গ করেছিলেন 
দমাজের কাঠামে। পরিবর্তনের জন্ত । তার “রাণার', “আগ্মেয়গিরি' “ছাড়গ্ত্র। 
বিশ্বসাছিত্যে মর্ধাদার আসনের দাবি রাখে, অথচ ঘনিষ্ঠ জনমংযোগ, পরিষ্কার 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভজি ব্যতীত এপ শিল্পকল। অসম্ভব । স্কান্ত তে থেটে খাওয়া! 
মানুষের দরদী বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি ঘোষণ। করলেন £ 
“চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ 
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবে। জঞ্জাল । 
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবেো। আমি । 
অবশেষে সব কাজ দেরে 
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ 
ৃ তাবপর হবে। ইতিহাস।” 
তাঁর এই কবিতাটি যে একট! শ্রেষ্ঠ শিল্প- এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের কারণ 
নেই। 
অন্তায়। অবিচার, হীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন সমাজধ্যবন্থ। গঠনের 
-কথ চিন্তা কবে নজরুল ইসলাম তর কাবাশিলে লিশিবদ্ধ করেছেন, 


৬৮ 


- দ্ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর 1--প্রলয় নৃতন সজন বেন 
 আলছে নবীন-হারা অন্ন্দরে করতে ছেদম ৮ 
সরাজনীতি বৰবাহীয় ব্যবস্থা তো আর অমাঁজের রা কোন বন্ত নয়। 
সমাজকে ছুনীতি অতাণচার থেকে মুক্ত করবার জক্জই শিল্প তি ও বাজনীতির 
প্রয়োজিন। | 
ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে যে, জাতির হাল ও তর ুহূ্ভেই 
সমাজকে বাচাবার জন্যে গড়ে ওঠে নাট্য আন্দোলন ক্ষয়িফু মুমৃযু লমাজের 
দামনে এই নাট্য-আন্দোলন এক নতুন জীবনের আশা! ও ন্বপ্র জাগিয়ে তোলে । 
বুজমঞ্চই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অনাতম শ্রেষ্ঠ উৎস, লেদিক থেকে বঙ্গমঞ্চের এক 
বিরাট দাক্সিত্ব রয়েছে সমাজের কাছে। কৃষক, শ্রমিক ও উপেক্ষিত সাধারণ 
মাহ্ুষ এই আন্দোলনের মধ্যে বাচবার ও সংগ্রাম. করবার নতুন প্রেরণ। খুজে 
পায়। শিল্পীর। ঘেআনন্দ ও রস সঞ্চার করেন, তাতে সমাজের চিত্ত আবার 
সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে । ক্ৃষক-জমিদার অথবা জোতদারের সংগ্রাম, এগুলোকে 
বর্তমানে নাটকের মধ্যে প্রাধানা দেবার চেষ্টা হচ্ছে । শুধু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
জনগণের মুক্তির সুম্প্ট আভাসও এই নাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পাওয়া? 
যায়। আজকের সমাজে প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের যে প্রসার 
হয়েছে তার পেছনে আধুনিক গণনাট্য আন্দোলনের ঘে একট? বিশিষ্ট ০৪৪ 
রয়েছে তা সব সময় ম্মব্ণ বাখ। উচিত। 
সমাজের শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খল হয়ে ওঠে, সংস্কার ঘখন শাসনের সপ ধারণ 
করে; তখনই শুরু হয় সমাজসত্তার সঙ্গে ব্ক্তিসত্তার সংঘাত। আর সংঘাতের 
ববূপ প্রতিফলিত হচ্ছে আধুনিক কয়েকখানা উপন্যান.ও নাটকে । জীতেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় নাটক্কেরও লেই সংঘাতের পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। 
শু মিত্র ও অমিত মৈত্র বচিত “কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকথানি নাট্যমোদী জনগণের 
প্রশংসা অর্জন করেছে, বিধায়ক ভট্টাচার্ধের “ক্ষুধা নাটকে দেখেছি ক্ষয়িষুঃ 
মধ্যবিত্ত সমাজের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা । নিত্যকার সংগ্রামের ফলে তিল 
তিল করে তার অবলুপ্তি_ এবিষয়গুলো যথাযথরূপে নাটকের মধ্যে বণিত হবার 
ফলে দর্শকদের হৃদয়ে এর আবেদন শ্বতন্ফূর্ত । মন্মথ রায়ের ধর্মঘট' চমৎকারভাবে 
নাটকীয় কৌতৃহল ও উত্তেজন। কৃষ্টি করতে পারে। শ্রমিকদের সংঘশক্তি ভেলে 
'ফেলবার জন্য মালিকরা! কিভাবে সাশ্দার়িক বিরোধ বাধিয়ে দেয়। তার উজ্জল 
ৰ ৃ্টান্ত উক্ত নাট্যকাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে । বিজন ভট্টাচার্ের “নবান' লমাজে 


৩৯. 


এক বিরাট উপহার । এই নাটকের মধ্য দিয়েই, মাট্য আন্দোলন, দেশের 
বৈশ্নবিক গণজান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তেই সর্বপ্রথম মঞ্চ আজিকেষ 
প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে অলোকসম্পাত ও শব ক্ষেপণের নানা কলাকৌশল | 
অবলম্বনে দৃশ্য পরিবেশ ও ভাব-পরিবেশ গঠনের চেষ্টা দেখা গেছে । যা 
জীবনের শোচনীয় বিপরয়, প্রচলিত জীবন মৃলাবোধের পরিবর্তন, পুরাতন 
জীবনের ভাঙ্গন ও নবজীবনের স্বপ্ন নাটকটির মধ্যে বাস্তব সতোর আলোকে 
উজ্জল হয়ে উঠেছে । 
. যাহষের জীবন হুন্দর ও সুধী হতে পারে যদি বর্তমান সমাজের কাঠামো 
ভেজে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কর। ঘায়। এই লক্ষ্যে পৌছোনোর সংগ্রামে 
শিল্পী কাজই হচ্ছে সঠিক পথে চলতে সাহাধ্য কর1। এ পথ ধরে অগ্রসর 
হলেই বাক্ধি-চরিত্র সংস্কৃত হতে পারে, নাংস্কৃতিন্ত মান উচ্চশিখবে পদার্পণ 
করতে পারে । মাজুষ মিলে-মিশে বাস কুরে ধেদ্দিন সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে 
নিজের কল্যাণের মন্ত্র খুঁজে পাবে, সেদিন থেকেই হবে সভ্যতার হ্থত্রপাত ও 
অগ্রগতি । সমাজবোধই তাদের সকল উন্নতির প্রাণশক্তি, সকল উৎকর্ষের মূল 
উৎস। | 

সমস্ত রকম শিল্প-সংস্কৃতির অগ্রগত্তির পেছনেই অর্থনীতি মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে 
কাজ করে, ধার ওপর গোট সমাজ ও জাত নির্ভরশীল, স্থতবাৎ নীতিকে 
অবলম্বন কর! নিতান্তই প্রয়োজন । 
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সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিকষী-সাহিত্যিক-সংস্ৃতি কর্মীদের 
1 ভূমিকা 
রি. সপ্ত কতক স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠ সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও 
কুসংস্কার দ্বারা সমাঙ্জকে আই্টেপৃষ্ঠে জর্জরিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, 
শৈরতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনবার জন্ প্রচেষ্টা, চলছে যুবমনে 
শ্বৈরতস্ত্র ও বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন কর এবং সুস্থ সমাজের বুকে ফাটল ধরাবার 
প্রাণাস্তকর প্রশ্বাস । | 

চতুষ্পার্থের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক তৎপরতা, জনগণকে অধিকারবোধে 
লচেতন করে তাদের মনের খোবাক যোগানে?, তাদের হাসি কায়্াকে কলমের 
মুখে তুলে ধরাই আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কাদের প্রধান দায়িত্ব । 
শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য মাস্ষ ও লমাজ, দেশের আপামর শোধিত 
জনলাধারণই এ সমাজের মেরুদণ্ড । শিল্পী বা সংস্কৃতি কাদের এট] ভুললে 
চলবে না ষে, সমাজের নির্দেশকে, প্রয়োজনকে অবহেলা করা উচিত নয়। 
মাজুষের জীবন সুন্দর ও স্থখী করতে হলে চক্রাস্তকারীদের সাম্প্রদায়িক দাঙগ। 
নামক চক্রাস্তকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। এই ধরনের সমাজ 
লচেতনতা) জনদবদই হল শিল্প-সংস্কৃতির প্রাণশক্তি, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার জন্য প্রগতিবাদী শিল্পী-সাহিত্যিককে সোচ্চার হতে হবে। শিল্প- 
সাহিত্যের মধ্যেই একট দেশের, একট সমাজের প্রকৃত ছবি ফুটে ওঠে, কাজেই, 
মেই ছবিকেও তো কিছুতেই চন্র্রান্তকারীদের চক্রাস্ত ঘ্বার৷ কলুষিত করতে দেওয়? 
যেতে পাবে ন।। প্রকৃত শিল্পীর লক্ষা হ'লে জনগণকে সঠিক পথে পরিচালন! 
কর।। সাংস্কৃতিক চেতনায়, নাগরিক চেতনায়, মমত্ববোধে জনগণকে জাগ্রত 
করতে হলে শিল্পী-সাহিত্যিককে হতে হবে সমাজসচেতন। 

একট? জাতি, একট? সমাজ ব। একটা দেশকে সভ্যতান্ মোপানে উন্নীত 
ফরতে হলে শিল্পী-সাহিত্যিককে গুরু দাক্সিত্ব বহন করতে হয়। শিল্পী- 
সাহিত্যিকের এটা মৌলিক দায়িত্ব বললে ভূল হয় না৮__ঘে দায়িত্ব পালনে 
সামান্ত মাত্র ব্ছ্যিতি ঘটলেও বছল পরিমাণে খেসারত দিতে হয় জনগণকে, 
| শিল্পী পাহিত্যিকের সমগ্র প্রচেষ্টা তখন ব্যথতাক় পর্ধবসিত হয়। (মিথ্যার 





লাত করুতে পারে না, যার কলজতি রা ফাক ককর রি বারি ূ 
বিচ্ছিন্নতাবাদ উকি-ঝুঁকি দেয়, স্থযোগ ব্‌ঝে ভাল-পালা বিস্তার করে, কে 
যা আকার ধারণ করে। - 
আজ সেই মূহুর্ত উপস্থিত যখন শিলপী-সাহিত্িক মা্িনিভভীবে শপথ গ্রহণ 

করবেন সমস্ত রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মুখর হয়ে উঠবেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 
সোচ্চার হবেন সাশ্রদায়িক: বিরোধিতা ও»ধন্বরতাস্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে, 
্‌ লেখনী হয়ে উঠবে গর্জনমূখর ॥ প্রব্কত শিল্পের মূল লক্ষ্যই হলে৷ জনগণের 
আনন্দ বেদনা, আশ1আকাথা, সঙ্কট ও সমন্যাকে বূপায্থিত কর] । 

সা্প্রদান্িক বিরোধ ঝগড়া বাধে সাধারণত মন্দির-মসজিদ-গীর্জ। ইত্যাদিকে 
কেন্দ্র কবে অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের গৌড়ামি সাশ্প্রদায্রিক দাঙ্গার প্রধান কারণ হয় । 
কিন্ত মজার ব্যাপার ইতিমধ্যে যে কয়টি সাপ্প্রদায়িক দা ঘটে গেল, তার 
একটিও আসলে ধর্মবিরোধ নয়, সবগুলোই চনক্রাস্তকারীদের সৃষ্ট চক্রান্ত । 
আব এস এস, জামাত ই-ইসলাম প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া শীল চক্রান্তকারীর। আনন্দ- 
মার্গী, 'আমরা বাঙালী'-র মুখোশ ধারণ করে বাংলার বুকে কলঙ্ক লেপনে 
সামান্তমাত্রও ঘ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তাইতো তারা৷ এক হাতে নরমুণ্ড. অন্ত হাতে 
লাঠি ছোর। ইত্যাদি অস্ত্রজ্জায় সজ্জিত হয়ে জনগণকে “শায়েস্তা করার, বিভ্রান্ত 
করার জন্য শ্লোগান দিতে থাকে উত্তট অঙ্গভঙ্গি করে। সমাজে একটা ভাঙন 
ধরানো, মনে বিভ্রান্তি সুষ্টি করে-_জনগণকে বিপথগামী করাই তাদে প্রধান 
উদ্দেস্ত, যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ ছলে শ্বৈরতাস্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আন 
যাবে, কবির ভাষায় গেরুয়া বননধারী “আনন্দমাাঁ নামক ক্রস্তকানীদের 
উ্দ্ে বল। ঘেতে পাবে | 

“-ধুনি জেলে হাততালি দিচ্ছে উদ্দোম শ্থাংটে। কিচেল সন্্াসী, আর 

| চারিদিক থেকে যৌথ জয়ধ্বনি উঠছে “আহা বেশ | বেশ 1!” 

এই রক্ত পিশাচের দল সাম্প্রদায়িক দাজ। বাধিয়ে নিজেদের হীন উদ্দেশ 
সিদ্ধ করতে নিরপরাধ জীবনগুলোকে পৃথিবী থেকে চিরতবে ছিনিয়ে নিতে 
 সামান্তমাত্রও ছিধাগ্রস্ত হয়নি। শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কমাঁদের দায়িত্ব হলে! 
_ আনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে পৃথিবীতে ভিনিনিরজা ধর্ষাধর্ম বলে কিছ নেই, 
শুধু ছুটি জাতই আছে শাপক এবং শোধিত। ৃ 
বিডি ধরনের অস্ত শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চা, াশ্রারিক সব, | 


7 ৪২ | 





ক্রাতৃসংঘাত ইত্যাদি নানাবিধ দাঙা"হাঙ্গাম! হৃষ্টির মহড়। চলে বৃতের অন্ধকাবে। 
শিল্পী-সাহিত্যিকের কর্তব্য হলে? এই সমস্ত অশুভ আচরণের ব্রিদ্ধে সতর্ক থাকা 
যাতে জনগণ বিভ্রান্ত ন। হয়, সঠিক পথের সন্ধান পায় । 

বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও সুবিচার শক্তির দ্বারা যোগ্য বিষয় নির্বাচন করতে 
হবে, যাতে দেশবাসী আশার আলে দেখতে পাক্স, ভুলভ্রান্তির যেন কোন 
অবকাশ না থাকে । হাটে-মাঠে, গ্রামে-গঞ্জে ঘরে ঘরে চাই তার একনিষ্ঠ 
প্রস্তুতিঃ আর তার জন্ত সাহিত্যিক-শিল্পী কৌতুকরসিক ও সংস্কৃতি কর্মাদের 
প্রধান ভূমিক] গ্রহণ করতে হবে, মনে বাখা দরকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, 
বিচ্ছিন্নভাবাদের বিরুদ্ধে, জাতীয় সংহতির সপক্ষে দাড়াবার “জন্য বছ কঠিন, 
ছুর্বোধ্য ও জটিলতম ব্যাপারকেও প্রাণবন্ত ও সহজতর করে তুলে ধরে জনগণকে 
শ্রেষ্ট পথের সন্ধান দেওয়াই শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব । শ্রেষ্ঠ সংহতির সপক্ষে 
স্থষ্ট শিল্পরসই তো শ্রেষ্ঠতম শিল্প ও জনগণের মনের অস্তরতম আরুতিরও 
পরিচয়বাহী আর তাতেই জনগণের দিশেহারা অবস্থা কেটে যায় অতি 


সহজেই । 
গণতান্ত্রিক শিবিরের শিল্পী-সাহিত্যিকর] মনে করেন শিল্প হল অন্যায়- 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা-বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ঈাড়াবার জন্য 
হাতের শাণিত অস্ত্র জাগতিক বিপ্লবের পথ, যে বিপ্রব মান্ধষের জীবন থেকে 
দূর করে দেয় সর্বপ্রকারের অসাম্যের প্রাপ্য । মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রেণীহীন 
সমাজে এবং বিশ্বাস করেন শিল্প “বিশ্বাতীতের আভান নয়, বিপ্লবের বহি ।” 

শিল্পের প্রধান উপজব্য তো। মানুষ, কাজেই মানুষে মাহষে ঘন্দ, সংঘাত, 
শ্রেণীবিভেদ, ধর্মের নামে 'অস্পৃত্ততা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে 
শ্রেষ্ঠ শিল্প হতে পারে না। শ্রেণীহীন, বিভেদহীন, সংহতিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা 
দ্বারাই শিল্প-সংস্কতির সম্ভার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাই সুস্থ সমাজের বাঞ্ছনীয় ও একান্ত 
কাম্য ঘা উত্তরকালের নিকট হয়ে উঠবে মুল্যবান উপহার । সংগ্রামী ভূমিক। 
নিয়ে কবিকে বলতে হবে-- ৃ 


“পেই উজ্জ্বল অবণ্য পাহাড়ের সামনে 
বিশাল চলমান মিছিলে পথ ভাপতে ভাসতে 
উত্তবুকালকে প্রসন্ন সভাষণ জানাবো । 
জমাট অন্ধকারের অতল থেকে, ভুলে আনবে সবুজ সকাল 
শিরন্তর অন্বেষণে প1 রাখি আরও দূর পথে ।” 
( অবিন্দম চট্টোপাধ্যায় ) 


৪৩ 





শংত্াধেহ হাতি, কখনও খে, পথের দিশারী কখনও ৰা নিত জজ 
শিল্পের বলসিকনে মহীরুহের আকার ধারপকরে |... | 
.. শ্্দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সাস্প্রদাক্িকতা। বিরোধী সংগ্রামের ধরছি | 
রয়েছে। ন্যাধীনতার পূর্বেই অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ সাত্রীজ্যবাদের কূটনীতি 
ভিভাইভ এগ.রুল'-এর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জনগণ কাধে কীখ মিলিয়ে সংগ্রাম 
ফরেছে কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে । বহু রক্তক্ষয়ী. 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকের পশ্চিমবাংলার জনগণ যে লাম্প্রদায্িক সম্্রীতি 
ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে, তাকে বক্ষা করবার জন্য তাবা। সর্বশক্কি, 
দিয়ে সংগ্রাম করবে সবস্তবের সংগ্রামী মানুষ, গণতন্্রপ্রিয় মান্ধষ। লেই 
দংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতি কর্মীদের, 
পমবেত কঠে আজ আকাশ-বাতান মথিত করে তাদের বলতে হুৰে £ 

“আজ আগিয়ে ধাওয়ার দিন সাথী। 

আগিয়ে যাওয়ার দিন । 

জোরে, আরও জোরে 

আরও দ্রুত এসে মিছিলে জমায়েত হও, 

বাঘ্তিলের ধ্বংসন্ূপে আমাদের 

মানুষের চিবপরিচিত মুব্সির পতাকা তুলতে হবেই হবে 


স্থির প্রতিজ্ঞায় ৷” 
প্রকাশিত £ একনাধে শ্রাৰণ, ১৩৮৬. 


বে 


অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে মহিলাদের দায়িত্ব ও ভুমিকা 
সু যুগ ধরে এক এক ধাপ করে মান্য সভ্যতা-সংক্কতির পথে এগ্রিয়ে 
চলেছিল কিন্ত মহাযুদ্ধের কাল থেকেই লক্ষ্য কর! ঘাচ্ছে মান্থষের যেন অপ- 
সংস্কৃতির প্রতি এটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুযোগ বুঝে তারই ম্হড়া, ব্যাপারটি 
হাল আমলে বটবৃক্ষের মতে শাখা-প্রশাখা সি করে ফেলেছে ওপরে ও 
মাটির গভীর তলদেশে । 
নমাছ্ধের অর্ধেকভাগ'নারী- আর ও শুধু অর্ধেকই নয়- নারীই রা প্রতিটি 
পদক্ষেপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-_তার ভূমিকা হলো জননী-স্ত্রী-ভমী-কন্তারূপে, 
স্মেহ-মায়া৷ মমত। ভালবাসার পর্রপূর্ণ প্রতিমুতি হিসেবে, যার স্থফল ফলতে পারে 
ব্যকিজীবন থেকে পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবন পর্যস্ত১ কাজেই সংস্কৃত 
জীবনযাত্্রায় নারীর দায়িত্ব অনেকখানি কিন্তু বর্তমান সমাজ-কাঠামোতে 
অনেকটা পরিমাণেই নাবী সেই দায়িত্ব পালনে অপারগ» আর ভার প্রধান 
কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব ও নিরক্ষরতার অভিশাপ, নারীর যদি 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে ও শিক্ষাগত যোগাতা৷ থাকে তাহলে স্বভাবতই 
সমাজ সচেতনতায় জাগ্রত হয়ে ন্তায়-অন্তায় ভাল-মন্দ, যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকডা 
বুঝতে পারে অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায় পারিবারিক জীবন 
স্থন্দর হয়, সমাজের অগ্রগতি ঘটে হ্থুস্থ চিন্তার পথ ধরে, শোষণ মুক্তির পথেই 
আসে নারীর সামাজিক টি এবং গড়ে উঠতে পারে শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃত 
বূপ। - 
ধনতান্ত্রিক সামস্ততান্ত্রিক ্রসবিশুক্ ডা কাঠামোতে নারী ভোগ্যপপ্য 
লমত্ত রকম অধিকার মর্ধাদ। থেকে ৰঞ্চিত-_শ্বাভাবিকভাবেই চলার পথ সেভাবেই 
গড়ে তোল। হয়েছে--অথচ সমগ্র নারী সমাজের চেতন থাকা দরকার যে, 
নাবীরও সামাজিক মূল্যায়ন মানুষ হিসেবেই, লেও পুরুষের মতই সমান অধিকার 
ও পমান মর্ধাদার যোগ্য, ভোগ্য পণা নয়-_মহিলারা৷ এই চেতনায় উদ না 
বলে স্তর পথ সুগম হতে পারে না। 
জ্ন্ছ সংস্কৃতির জন্ব প্রথমেই প্রয়োজন নারীত্বের পুর্ণ ম্যাদা। পি 
বেছে ৮০০ অবমাননা, বার ফলে নমা একপ্রকার অঙগীল 
8 £. 








দি 
| হয় না, স্তায়-অন্তায় বিচারশক্তি থাকে.' না। আর তাই এখনও নারী 
সমাজ চরম বঞ্চনা আর অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে-রয়েছে, সুস্থ সংস্কৃতির পথ- 


অবরুত্ধপ্রায় অবস্থা শ্বাভাবিকভাবেই।, কাজেই নারী জাতিকেই সচেতনতাবোধে 
দায়িত্বজ্জান সম্পন্ন হতে হবে সর্বাগ্রে । 


নগ্ন সাজ-সঙ্জা, কুরুচি, উদ্ধত্যপূর্ণ বেশভূষা ইত্যাদি হাল আমলের 
লেখাপড়াজান। বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাদের ধেন গ্রাস করে নিচ্ছেদ_ আর 
খেসারত দিচ্ছে পুরো সমাজ, উত্তরন্থুবীরা আর বিত্রহীন মেয়েরাও অন্ধভাবে 
সেগুলোকে নকল করছে নেশাখোরের মতো, নগ্ন ও উগ্র সাজসজ্জ। দ্বার৷ পুরুষকে 
প্রলুব্ধ করবার প্রচেষ্টাই থাকে । পুর্রাকালে মেয়েরা পুরুষদের মতই গাছের ছাল" 
চামড়। পরিধান করত, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কাপড় পরতে শুক 
করে কারণ নগ্নতাকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে আছে সভাতাব বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ। কিন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অর্ধে দাড়িয়ে যদি নগনতাকেই তুলে 
ধরা হয় তাহলে তাকে অপসংস্কৃতি বাতীত কি বল। ঘেতে পাবে? কিছু কিছু 
সিনেমায়, নাটকে যাত্রায়) অভিনয়ে, পত্র-পত্রিকায়, সাহিতো, নাচে-গানে, 
বিজ্ঞাপনে নাইট ক্লাবে মহিলাদের দেখ যায় নেশাখোবের মত নিজের নগ্নতাকে 
জনগণের লামনে তুলে ধরার ভয়াবহ উল্লাস। যে উল্লাসের মধ্যে কোথাও কোন 
শিল্প-দংস্কৃতির ছিটেফোটা বূপ নেই--আছে অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ভবে 
যাবার এক উন্মাদনা । এই উন্মাদনা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়েজন মহিলাদের 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, সচেতনতাবোধে জাগ্রত হওয়া, নৈতিক মান উপনয়নের 
প্রচেষ্টা, তাহলেই এই সমাজের কলুষমুক্তি সম্ভব। শাপকগোঠী দেশের জনগণকে" 
বিশেষত মেয়েদের এমন এক নেশার ঘোরে আটকে রাখতে চার যাতে তাদের 
মেরুদণ্ড দূর্বল হয়ে পড়ে । সামান্িক অবস্থার কথা তার! চিন্তা না করতে পারে, 
নাবী দেহপঙ্গ, যৌন উত্তেজক পোষাকের বাড়াবাড়ি চলতে পারে অবাধে কিন্ত 
মহিলারা যদি সচেতন থাকেন তাহলে শাসকগোষ্ঠীকেও পরাভূত কর! সম্ভব এবং 
অপসংস্কৃতির বিলোপ ঘটানে। সহজতর হতে পাবে। ৬ 

বিজ্ঞাপনের বাপাবে বিশেষভাবে সচেতন হওয়। প্রয়ো্ন । কোন কোন 
বযবদায়ী নগ্ন নারীদেহের চিত্র সর্বনসমক্ষে বিভিন্ন কায়দায় উপস্থাপন কৰে মূনাফা' 
| লুটে নিতে চান,--উদ্দে্ ক্রেতাকে অধিকতর পরিমাণে বিজ্ঞাপিত বন্তটি ক্রয় 
করতে খরলুনধ ২ করা। কতক মহিলা দারিজ্রের জালায় অনস্তোপায় হছে 
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পৃতিতানৃতি বা বেস্তাবৃত্ি গ্রহণে বাধ্য হন, ব্যবসাস্ীদের হাচতর ক্রীড়নক হয়ে 
খান। কিন্ত মহিলাদের এটা বোবা দরকার যে, জীবিকা অর্জনের উপায় এটা 
| নয়-এটা ক্ষয়িযু; লমাজব্যবস্থার বিষময় দিক, যা নাকি জুস্থ সংস্কৃতির অন্তরায়, 
লমগ্র নাবী সমাজেরই এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে হবে, সুস্থভাঁবে 
জীবন যাপন করে কিভাবে আধিক মংকট কাটিয়ে ওঠ যায় সেটা ভাবতে হবে 
বিভিন্ন আলোচনা, মিছিল মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে | 
ক নারী ও স্থরাকে একই অর্থে একই আসরে ব্যবহার কর। অপসংস্কাতির 
চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 'প্রাণ্ড বয়স্কদের ভন্ড? ভামাডেল বাজিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
প্রচার করে দেখানে। হয় অঙ্গীল নোংরা চলচ্চিত্র । ' অভিনীত হয় 
“বারাজনা'ঃ “বারবধূ'ঃ “সম্রাট ও সুন্দরী, “বিবর” “প্রজাপতি” ইত্যাদি । বেশ 
কিছু সংখ্যক মহিলারা ভীড় কবে এই চলচ্চিত্র প্রাদর্শনীগুলিতে-_এক নিঃশ্বালে 
গ্রাম করে অঙ্গীল বইগুলো, হোটেলে ক্যাবারে নারীর নগ্ন ট্যুইস্ প্রদর্শনীর ছাব। 
নাবীত্বের অবমাননা করা। হয়ঃ _তাবা জানেও'না। তারা কোন ফাকে অপ- 
মংস্কৃতি নামক ব্যাধির কবলে আবদ্ধ হচ্ছেন_-আর ভার ফলে দেখা। গেল 
তাদের অপ্রাগুবয়ন্ক সম্তান-সন্ততিও লুকিয়ে একই কাজ করে চলেছে। এভাবেই 
একটা দেশ একট] জাতির মেরুদণ্ড ভেডে যায়। অবশ্ত দেশে দারিদ্রের চরম 
পরাকাষ্ঠ। সামাজিক অসাম্যই জীবনকে যেমন খুশি চালিয়ে নিয়ে যাবার 
প্রবৃত্তিকে উন্কানি দেয়। 

অফিসে চাকুনীজীবী কতক মহিলার ধারণ হলে। চাকরি করতে খন 
এনেছেন তখন আব হন্দর শোভন--এগুলে। নিয়ে মাথ। ঘামাবার দরকান্ 


নেই। যেমন খুশি স্ুল রসিকতা, অঙ্গীল গালগঞ্স, উত্ভট লাজ-সজ্দায় তায, 
মশগুল থাকেনঃ অথচ এসবই সংস্কৃতির পরিপন্থী । মহিলাদের দায়িত্ব ছলে! 


তাৰ যাতে কোন অবস্থাতেই অপসংস্কৃতির বলি নাছুনঃ নারীত্তের মর্ধাদাহানি 
না হয়-_এ বিষয়ে সচেতন থাক1। 

একটি শিশুর জীবনও সংস্কৃতির আওতার বাইরে নয়, শিশুটির জীবন 
প্রধানত গড়ে ওঠে মা-মাণি-পিদি-ঠাকুমা-দিদিমার ম্বেহছায়ায়, চারিত্রিক! 
বিকাশও হয় সেই পথ ধরেই, কখনও দেখা যাক মায়েদের সেহে আদরে শিশু 
অন্তায় কাজে গ্রলুন্ধ হচ্ছে, অন্তায় আচরণে ছিধাহীন। অপরের দ্রব্যে লোভ ও 
লালন! এবং নিজেকে বিরাট কিছু ভাবতে আবস্ত কবেছে, মায়েদের বোবা 
 দ্রবকার অতি পামান্থ হলেও যে কোন অগ্তায় অশুভ ও কুচিত্তার মধ্যেই অপ- 
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লস্কৃতির বীজ হৃথ খাকে। রয়/বৃদ্ধির লে সঙ্গে অন্তায়ের প্রতি লোভও বৃদ্ধি 
পাবে, অঙ্গীলতার প্রতি আক্ষ্ট হতে থাকবে, অন্তার়ের শেকড় হয়তো তখন 
চলে যায় অনেক গভীরে, তখন আব তার যূলোৎপাটন সহজ ব্যাপার তে? নয়ই 
উপরন্ধ চারপাশের আরও অনেকেই সেই জালে আটকা! পড়ে। বাত্তাঘাটে 
কোন কোন মহিলাকে গর্বভবে বলতে শোনা যায়,-"আমার বাচ্চাট। কাউক্কে 
কে়্ারই করে না, পছন্দ ন। হলে মুখের ওপরেই ঝলে দেবে--“আমি পারব লা, 
তার অমতে কেউ কিছু করতে পারবে ন1।” হাম্তাম্পদ হলে। যে, এর! তুলে 
যান--*শিশু মাত্রই অবোধ-ন্তার-অগ্তায়ের সে কতটুকু বোঝে? মায়েগের 
দায়িত্ব হলে। পরিমাজিত ও পরিশীলিত পথ ধবেই লৌজন্তমূলক আচরণের মধ্য 


ছিয়ে শিশু জীবন বিকাশে লাহাধ্য কর।। স্বাভাবিক গর্তিতেই জীবন সংস্কৃত 
হয়ে উঠবে। তা না হলে প্রথমে খেসারত দিতে হয় মা-বাবাকে পব্িবাবুকে 


তারপরে সমাজকে ও দেশকে । 

শিশুর! মায়েদের পারিবারিক চলাফেরা, সামীজিকতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, 
গাল-মন্দ সবকিছুর প্রতিই খুব বেশি লক্ষ্য রাখে, নকল করে, মায়ের সে 
পরিবারের অন্ান্য সদস্যদের কেমন সম্পর্ক সেট। শিশুরা খুব ভালভাবেই বুঝতে 
চেষ্টা করে। পারিবারিক জীবনে মায়েদের কুকচিপূর্ণ মনোভাব, বৈষম্যমূলক 
আচরণ, পরিবারের প্রত্যেককে যথোচিত মর্যাদা ন। দেওয়। শিশুমনে অত্স্ত 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া তি করে। একজন উচ্চণশক্ষিতা আধুনিকতম সাজ-লজ্জায় 


অভ্যন্ত চাকুরীজীবী মহিলাকে বলতে শোন গেল “বাড়িতে একগাদ! লোক, 
ঠাকুর-চাকর ঘ। বান্না করে বাচ্চা-বুড়ো। সকলে তাই আনন্দে থেতে থাকে। 


আমি ঘরে ঢুকে কাপড়-জাম! পাল্টে কারুর দিকে ন। তাকিয়ে সোজা রান্নাঘরে 
গিয়ে আমার ছেলেটার জন্ত আলাদা বান্ন। করে ওকে খাইয়ে দিই তবে আমার 
শাস্তি । আমার ৬।৭ বছবের ছেলে কি আব গড়ের বান্না থেতে পাবে? নেহান্ব 
মহিলাটি শুধু যে পৃথকীকরণের দ্বার! সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচয়ই দিলেন তাই 
নয়--বাড়ির অন্তান্ত বাচ্চাদের কাছ থেকে সে ক্রমশ দুরে সরে যেতে লাগলো, 
পর্বিবারে আর খাপ খাওয়াতে পারলে! নাঁ। জীবনট। বিষময় হথে উঠলে।। 
শিশুটি শিখলো শুধু এটাই যে, আমিই পরিবারে প্রধান আমার সমতুল্য কেউ 
নয়। যা” নয়, "শুভ' নয়__তাতো। সংস্কৃতিও নয়, কাজেই মায়েদের এপব 
ব্যাপারে যথেষ্ট হাসিয়ার হওয়া দরকার | এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী কনক মুধোপাধায় 
বলেছেন,_প্পমাজে নারীদের মাতৃজ্জাতি হিলাবেও একট। বিশেষ ভূমিকা আছে, 
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খুন কুমিফা দাসীর লক, জননীর ।--ছেজে-মেয়েদের উপর: মায়েদের সেই প্রভার 
ব্ষেলতে হবে যা তাদের সুস্থ জীবনবোধ জাগাতে পাবে, মানবিক সল্যবোধ 
শেখাতে পাবে। অপদংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। . 

. মস্কৃত জীবন যাত্রার জন্য এবং শিশ্ত শিক্ষার জন্য ভিয়েতনামে চাচ। হোক, 
নর শিক্ষানীতি মছিলাদেরও স্মরণধোগ্য । এই পীচটি শিক্ষা নীতি হলো : 
€১) নিজের দেশ ও নিঙ্ের জনগণকে ভালোবাসো । (২) ভালভাবে পড়াশুন। 
ও ভালভাবে কাজ কন্ো। (৩) এক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্থল হও। (৪) স্বাস্থ্য বিধি 
করো। (৫) বিনয়ী? দৃঢ়চেতা ও সাহসী হও । মহিলাদেব সমাজে পন্ধিচয় 
মানতে সচেষ্ট হওয়া দরকার, গণিতের সংব্য। শুধু চিনলে হবে না-স্চিনতে দিতে 
হবে সমাজের শত্রুকে, শ্রোশক্রকে, তাহলে আপনা থেকেই সংস্কৃতির পথ সুগম 
হবে। 

শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেবিন হল শিক্ষার্থী নিজে, অন্য কেউ কা কিছু নয়। 
ঘে শিক্ষা শিশু;ক তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্ঠ বিধান করতে শেখায় না, 
সেটাকে শিক্ষ। বলবার কোন কারণ বেই ৷ হালের কিছু কিছু মায়ের। সমাজের 
ওপর মহলে প্রতিচিত হবার জন্য শিশুদেরকে পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে তৈরি 
কবেন_ ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিশুকে পড়াবার জন্য মায়েদের কিরকম 
প্রাণান্ত চেষ্টা; শিক্ষাশেষে দেখা গেল শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে থাপ খাওয়াতে 
অপারগ, মাতৃভাষায় অনাগ্রহী, সমাজের প্রতি উদালীন ও উন্নাপিক। আর এই 
আবহাওয়া দেশের আবহাওয়াকেও দূঘিত করে তুলছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের 
মাঞের| ষেন চ্যলেঞ্জ নিয়েই এসে দাড়ান কোন প্রকাবে অন্তত একটি সন্তানকে 
বিদেশী কায়দায় শিক্ষিত ও অভ্যন্ত কথে গড়ে তুলতে । দেশ শ্বাধীন হওয়ার 
দীর্ঘকাল পরেও এদের মন এখনও দাসত্বন্থলভ। পথে-ঘাটে কোন কোন 
মহিলাকে আক্ষেপ করে বলতৈ শোন| যায়।__“মেয়েটাকে এত কষ্ট করে 
কনভেপ্টে পড়াচ্ছি কিন্তু পাড়ার বাংল মিডিয়াম স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব 
আর ওদের কাছ থেকে বাংল! গল্পের বই এনে পড়বে--আমার এত বাজে লাগে 
'ঘেকি বলব!” যে শিক্ষার্থীটি শিখে উঠলে। মাতৃভাষার ও ম্বদেশীদের অবজ্ঞা ও 
অবহেল। দেখানোই কৃতিত্ব তার জীবন কখনও সংস্কৃত হবে এট! আশা কর! 
যা 
|  উৎসবাদিতে ঘুবক-ঘুবতীদের উদ্দামতা। রোধ করতে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ : 

র সায়িত পালন করা দরকার । প্র সময়ে দেব- “দেবীর আবাহনে রি 


রুণ-তরুশীর ট্‌হই নাচ, উদ্দামতা, হাকা। ফংতিনন্সানন্ে গা ভালিয়ে দেওয়াঁ-মার+, 
লি পি করে ধাক্কাধাক্কি করে ও ভীড় ঠেলে পুজো মণ্ডপে গিয়ে একটি প্রণামের পাট 
সেরে নানারকম কুরুচিপূর্ণ আলাপে নেশায় মশগুল, হওয়া, সাজ. 'সঙ্জার উগ্রতা 
দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা_-এই ধরনের বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে সংস্কৃতির কোন 
পরিচন্ধ নেই, উৎপবের মূল উদ্দেস্তই ব্যর্থ হয়ে ঘায়। উৎসব্ে মূল প্রতিপাঁড 
বিষ হলো। হুস্থ হুন্দর শোভনতাব দিক-য। আবাল-বুদ্ধ'বনিতা নিধিধায় সুন্দর 
ভাবেই উপভোগ করতে পাবে । তাহলে চাদার জুলুমবাজিও অনেকট। কমবে? 
মহিলার। যদি পচেতন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে ভাবেন-__তাহলে পেটা অনেকটাই- 
লন্তব। ৃ 

 পণপ্রথার বলি হচ্ছেন প্রাতবছব বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা । শ্বশুরবাড়ীতে; 
কেউ ব৷ নির্ধাতিত। হন সার। জীবন ধরবে, কেউ ঝ প্রাকশ্চিত্ত করেন আত্মহত্যার, 
দ্বারা । এই অবস্থা! থেকেও অন্ততঃ কিছুটা মুক্তি সম্ভব এই লমাজ কাঠামোতেই, 
যদি মহিলার নিজে আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন হন। যদিও অর্থনৈতিক, 
স্বাধীনতা ও নিরক্ষরত। দূরীকরণ না হলে এই সম্মানবোধ বজায় রাখ! কঠিন 
তথাপি এই প্রথাগুলোর থেকে মুক্তির জন্তই লঙ্ঘব্ধভাবে মহিলাদের একত্রিত 
হয়ে অভিযান, আলো1চনা-আন্দোলন কর] দবকর বেশি বেশি করে । পণ প্রথা 
"অপসংস্কৃতির একট। বিষময় দিক । | 

নংস্কৃত লমাজ কাঠামে। গড়ে তোলার জন্য সংঘবন্ধভাবে সমগ্র নানী সমাজের 

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে আল দরকার । 





শিল্প-সংস্কৃতি ও তরুণ সম্প্রদায় 


"এমন সমাজ আমাদের চাই যেখানে প্রতিটি মাচ্ষ হবে শিল্পী 
ভালোবাসবে এবং ভালোবাস) পাবে । আর সেখানেই হবে বাস্তব সত্যের 
প্রকাশ ।”--(কা্ল মার্কস )। কালমার্কসের এই সত্যনিষ্ঠ অভিমতকে মেনে 
নিয়ে নিঘ্ধিধায় বল। ঘায় যে, সমাজ, মানুঘ, শিল্প ও ভালবাসা--কোনে। কিছুই 
একে অপবের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অঙাঙ্গিভাবে জড়িত, আর এর! যদি মিত্রতাব 
সুত্রে আবদ্ধ হয়, স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে, স্থস্থ সংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটবে । 

প্রকুত শিল্পী সাহিত্যিকের প্রথম পরিচয় একজন পরিশীলিত, সংস্কৃত জনদরদী 
মান্য হিসেবে, ঘ। যুগোপযোগী চিস্তাভাবনার গতিপথেই তাকে পৌছে দেয় 
স্থনাগরিকত্তে সংগ্রামী মাহুষের সাথী হয়ে অগ্রগতির পথে এগিক্ে যেতে, আর 
সেই সংগ্রামী ফসল বা সুষ্টি সম্ভার হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ, কালের দর্পণ, যুগেক: 
প্রতিচ্ছবি হিসেবে । এ প্রসঙ্গে বেলিনিস্কের ভাষার বলা যায়,“ 6০9০ 
19 2950 9]1 ৪. 10917) 8100. 0061) ৪. ০01012ভা2 061015 1910. 9190 501 01 115. 
(11095. সেই মানবিক আবেদন নিয়েই প্রবীণ ও নবীন লেখক শিল্পী-সাহিত্যিক- 
দের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্র-যুবকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামী আদর্শের মঞ্চে এসে দাড়ানো, 
শ্রেষ্ঠ হুঙির জন্য । 
দেশের অধিকসংখ্যক মানুষ ষদি লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও শোষিত হয়, তাহলে 
প্রকৃত শিল্পে বা সাহিত্যে তার প্রতিফলন তো একাত্তই কাম্য অর্থাৎ শিল্পী বাঁ 
রূপকার তো। তাদের জীবনকে কেন্দ্র করেই তার সৃষ্টির ভাগ্ার পরিপূর্ণ করে 
তুলবেন । যাকে লেনিন বলেছেনঃ কমিউনিস্ট পার্টির “চাক ও চাবি' (& ০০৪ 
৪) 50৫5ভ্ )। সাহিত্যে বা শিল্পে সমাজের পরিপূর্ণ রূপ বা! চিত্র থাকলে, 
শিল্প-সাহিত্যের মানদণ্ডেই সেট। উন্নত । লিনীনসাহিতবের দায়িত্ব ০০০ 
এটা অবহিত কর! । 

বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মাক্ষ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বাল করছেন এবং 
অন্ই সেই সমাজ সুস্থ হুদ্দর ও সংস্কৃত) যেখানে পুরুষ নারী নিবিশেষে 
অর্বস্তরের মাছ্ষ মানবিক মর্ধাদার, প্রতিষ্ঠিত, শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার কোন, 


প্রশ্ন নেখানে নেই, সমাজের তরুণগোঠী যাতে সেই সমাজ গড়ে তোলার পথে 
বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্,হ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্ত লেখক-শিল্পীদের 
ইনন্তিক দায্রিত্ব অনেকখানি । ' কুসংস্কার, ধর্মান্বতা১ গৌড়ামি ইত্যাদি লামার্জিক 
ব্যাখিগুপোকে দূরে সরিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মান্য ও শোষিত নারীলমাজের 
যুক্তির জন্ত যাতে যুব সম্প্রদায় সংগ্রামী মঞ্চে এসে দাড়াতে পারে তার জন্ত 
প্রস্মোজন নুস্থ সাংস্কৃতিক খোরাক তাদের সামনে তুলে ধর] । বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের 
সঠিক প্রচার, গ্রহণ ও পরিচালনার.দায়িত্ব নেবার মত যোগ্যতা অর্জনও যাতে 
তারা করতে পারে সেই সম্পর্কে লেখক শিষ্পী-সংস্কৃতি কমীদের ভূমিক। সঠিক পথ 
নির্দেশ কবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আত্মর্জাতিক যুববর্ষ উদ্যাপন (১৯৮৫ ) 
খক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান গেইপার আলিম্েড সপ্তাহিক “মস্কো নিউজ" 
পত্রিকার ভাষাকার আলেকজান্দ।র গুবের এক প্রশ্বের উত্তরে বলেন: “নমন্ত 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষ:ম্ধ নবীন প্রজন্মকে আবো। বেশি ক্রয় করে তোল এবং 
মানবজাতি হে সব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীব পরিবেশগত 
সমশ্তার সম্মুখীন সেগুলির সমাধানে তাদের অবদান বাড়ানো বিশেষ করে শাস্তি, 
সমঝোতা ও সহযোগিতার জন্য সংগ্রামে নবীন বর্পসীদের ভূমিক। বাডানো 
প্রয়োজন |” 
বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজে যুবক সম্প্রদায় প্রতাক্ষ করছে বেকারী, দারিদ্র্য, 
ছুভিক্ষ, মুদ্রাম্ফীতি, পারমাণবিক অস্ত্রের ঝনঝনানি, সাম্রাজ্যবাদী হুঙ্কার, 
ফ্যামিবাদের ছায়া গ্রাস করবার জন্ত উকিঝু'কি দিচ্ছে, মধ্যবিত্তরা বেচে থাকার 
সংগ্রামে দিশেহারা, মজুর কৃষক ন্তাধ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত, লাঞ্চিত, আর তাই 
আজ সচেতন, তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক প্রতি মুহুর্তেই উপলব্ধি করছে সমাজের 
যন্ত্রণা, তাদের স্ষ্টি কর্ষেও লেই যন্ত্রণা, সংগ্রাম, নিপীড়িত মানুষের জয় ঘোষণ। 
তাদের কলমের মুখে, তুলির টানে ফুটে উঠছে, যদিও ত। কখনও প্রচ্ছন্ন_এমন 
পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের দায়িত্ব হলে। যাতে তরুণ লেখক- 
শিল্পীরা দিক ভ্রষ্ট না হয়, বিভ্রান্তে ন। হয়-সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা । 
'পলংস্কৃতি প্রতিরোধে এবং তরুণদের একতার হুত্রে গ্রথিত হওয়ার পক্ষে লিটুল 
ম্যাগাজিনের ভূমিক। যথেষ্ট । তরুণ চিন্তা! ভাবনাকে বিকশিত করার শ্রেষ্ঠ স্থধোগ 
হলে। লিটল ম্যাগাজিন । লিটল্‌ ম্যাগাছিন ঘদ্দি হুম্থ চিত্ত ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়, 
ক্ষপ্িঞ সমাজের নিকট সেটা অবশ্বই আশায় আলে! । 
ভাববার বিষয় হলো» সমাজের মন্দ দিকটণর খগযে পড়ে অল্প বয়দের 


৫ 





নহঙ তাল যুষততে হলে রা জানতে হলে নিষ্ঠার. সে অবিচল থেকে একটা, 
বিশেষ আদর্শে উদ,দধ হয়ে সংস্কৃত পথে চলতে হয়। তাই তাদের সামনে, তুলে 
ধরতে হবে নংগ্রামী আদর্শ, সামাজিক অবস্থানের প্রকৃত রূপ ।. সুস্থ লংস্কৃতি আর 
তার দায়িত্ব অনেকখানি শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কতি কমীদের। খুব লমাজের 
উপলদ্ধির প্রয়োজন যে, শ্রেষ্ঠ স্থষ্টির জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক», 
সামাজিক অবস্থার পুজ্ঘাুপুঙ্খ পর্যালোচন। ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন আব 
সেই পথেই আসবে সুস্থ সংস্কৃতি, ঘটবে সামাজিক বিকাশ । লেখক-শিল্পীদের 
দায়িত্ব হচ্ছে তরুণ সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মনোবলকে মহিমান্বিত করে তুলতে 
সাংস্কৃতিক খোরাক যোগান দেওয়া আদর্শ তুলে ধরা ।- তাদের স্থকুমার 
মনোবৃতিকে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুধাবন করে সংগ্রামী আদর্শের দ্বারা তাদের 
শিল্প ভাবনাকে, সাহিত্য ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। 
শুধু কেতাবী শিক্ষা্ধানে যুবমনকে আকর্ষণ কর যায় না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর 
যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আদর্শের ভিতিতে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের দ্বারাই তাদের 
মনের কাছে পৌছনেো। লম্তব। তাছাড়। প্রগতি শিবিরের প্রতিষ্টিত লেখক- 
শিল্পীদেরও লজাগ থাক] দরকার যে, যে আদর্শ সমাঞ্জকে ক্রমশ অগ্রগত্তির পথে 
নিয়ে যেতে পাবে, সেটাই তে। প্রগতিশীল ভাবনা, কাজেই প্রগতিশীলতা! ফোন 
এক জায়গাক্স আবদ্ধ থাকে না সুত্তরাং যুব সম্প্রদায় ঘদি উন্নয়নমূলক স্বস্থ সংস্কৃত 
পথে নতুন কিছু ভাবে, তাহলে তাদের ভাবনাকেও স্বাগত জানানে। বা আবাহন 
কব৷ প্রগত্তিশিবিরের শিল্পী-সাহিত্যিকদের দায়িত্ব । 
শিল্পের নামে যে বাজারী ব্যবসা ভামাভোল বাজিয়ে চলেছে যুবসমাজ যাতে 
| সেই পথ থেকে দূরে সবে প্ররুত শিল্পের উন্মুক্ত দ্বারের কাছে পৌছোতে পারে 
তার আয়োজন একাত্ত প্রয়োজনীয়, শিল্পী রোয়েবিখ জনগণের প্রয়োজনে শিল্প 
কি হওয়! উচিত সেই জম্পর্কে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছে-_ জনগণের 
গতিতে প্রথম স্থান শ্রমের পুনমূল্যায়ন। হি ও জানের ব্যাপক বোধ 
তার শীর্ষস্থানীয়" এবং “শিল্প সে হলো৷ জনগণের বায়, জ্ঞানজনগণের মন্ডিক। 
শুধু হৃদয় আর স্থবুদ্ধি ট্রি মানবজাতি শ্ব্ হতে পারে, বুঝতে পারে 
পরস্পরকে 7 | 

 অনে রাখা দরকার, সাংস্কৃতিক নি্মনীতি পুধনো পথ বেয়েই আসে, সংস্কার 
এবং সংস্কৃতি ছুইই মজ্জাক়্ মিশে যায়, খুব ধীরলয়ে তাদের নিয়-নীতির মুক্তি 


সত 


বটে বা অবলুষ্ি ঘটে বহু বছর পরে। 'গ্রতি মুহুর্তেই বহু ঘাত”্সংঘাতের বা 
স্ন্বের মধা দিয়ে ধাকা খেতে খেতে অগ্রসর হয়. তাই পুরনে। এতিহকে বা 
জামাজিক মৃলাবোধকে স্বীকার করেই নতুন নতুন চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে তরুণ 
'সম্প্রদায়কে উন্নততর চিন্তা চেতনার জন্ত মানসিক প্রস্ততি নিতে হবে। মনে 
বাথতে হবে “এবৃগ তে। সে যুগেরই একান্ত স্থজন/সে যুগের মৃত্তিকার রসপুষ্ই এ 
যুগের মন 
অুমিক-কুষক, মেহনতী মাগ্ষ১ খেটে খাওয়া! মাষ সর্বস্তবের যুবক-যুবতীরা 
কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টির আলোকে বৈপ্লবিক চেতনায় উদদ্ধ হলে 
সংস্কৃতির পথে আপনা হতেই স্থগম হবে। এ প্রসঙ্গে আলেকি তলত্তয় 
লিখেছিলেন £ “আমি যতক্ষণ না মার্কসবাদ সম্মতভাবে বুঝতে শিখেছি, 
"ততক্ষণ আমি প্রকৃত শিল্পীদের স্বাধীনতার ত্বাদ পাইনি |” 
একদ1 রবীন্দ্রনাথ, মুকুন্দ দাস, নজরুলের গান ও পরবর্তীকালে স্বকান্তের গান 
'সুবমানসে গভীর রেখাপাত করেছে এবং যুবসমাজ লংগ্রামী আদর্শে অত্যাচারিত, 
শোষিত মেহনতী মানুষের আন্দোলনের লাথী হয়েছে । সেই সংগ্রামী 
এঁতিহকে ল্মরণ করে আজও কঠিনতর পথ ধাতে তার! পাড়ি দিতে পাবে তেমন 
সথাক্ট উপস্থাপন করতে হবে এবং মনে বাঁধতে হবে মনের পরিপুষ্টির জন্ম 
ংস্কৃতিক আয়োজনের মামাজিক দায়িত্ব শিল্পা সাহিত্যিকদের । 
ভারতবন্ধু শিল্পী নিকোলাই রোয্নর্রেখ ছবি আ্কলেন, জাতীয় পোশাকে 
পুষ্পিত ভাল হাতে একটি মেয়ে, শিল্পী নিজে তার ব্যাখ্যা দিলেন ; “ন্থদুবের 
হাওয়ার মুখোমুখি দাড়িয়ে উত্তরের অজান। অপরূপ শব দেশের কথা ভাবছেন 
মেয়েটি । সেই রূপকথার দেশ ঘার অধিষ্ঠান মানুষের হাদয়ে )' 
আবেকটি ছবি আকলেন-_একজন যুবতী, তিনজন যুবক, দৃষ্টি তাদের দিগস্তে 
দীর্ঘ যান্জার সময় এসে গেছে, সবাই উৎকর্ণ, কবিতার ছন্দে তাঁকে রূপ দিলেন £ 
“পবিজ্র সংকেতের 
খবর যদি রটে, 
আমরাও রব উৎকর্ণ। 
যদি তা বয়ে আনে কেউ 
দাড়িয়ে উঠে আমব। প্রথম জানাব । 
তীক্ষ চোখে আমর চেয়ে থাকব, 
পেতে থাকব সতর্ক কান। 


শি চাইব, নার যেই সময হবে__ 
০ 2৪ , বেরিয়ে পড়ব |” 
1. থর দশকে সবাক সং গন গুনে ফ্যাপিবিক্োধী সংগ্রামে এগিয়ে 
'্এীসেছিল। ৪*-এর দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোর .মধ্যে ফ্যাপিবাদ- 
বিরোধী ও সাআজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অন্ত সংহতি স্থাপিত হয়।- ১৯৪৭ 
'সালে প্রাের প্রথম সন্মেলনে 'বিশ্বশাস্তি'ই ছিল প্রধান দাবি, নির্ভীক যুব সম্প্রদায় 
গান ধরেছিল নাজি বিধবন্ত ছোট্র লিভিস গ্রামের ধবংসন্তপে াড়িয়ে__“উই 
লিভ টু ব্রিং গীস টু দি আর্থ ১৯৪৭ সালে বুদাপেস্টে শাস্তি, গণতন্ত্র জাতীয় 
 স্বনির্ভরতা। ও উন্নততর ভবিষ্যতের জগ্ত 'জোট বাধা? আওয়াজ উঠেছিল । 
১৯৪৭ সালে প্রাগে যে বিশ্ব যুব উৎসব শুরু হয়েছিল, ঘার মূল লক্ষ্য ছিল শোষণ 
মুক্তি, যুব জীবন, সমৃদ্ধিশালী যুব জাবন গড়ে তোলা সেই লক্ষ্য পথেই অবিচল 
থেকে পরবতাঁ পদক্ষেপ হলে। নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের 
৪০তম বাষিকী উপলক্ষে সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
আন্তর্জাতিক সংগতি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্তি ও মৈজআ্রীর জন্য যুবসমাজকে এশিয়ে 
আসতে হবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করায় কাজে। উৎসবের মূল কথাই হল, প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করতে হবে আর যুদ্ধ নয়--শান্তি চাই। নয়! ফ্যাপিবাদকে সর্বশক্তি দিয়ে 
প্রত্িবোধ'করতে হুবে। 
যুবক স্ৃকান্ত বৈপ্রবিক আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হয়েই শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন, 
“ভার কাব্য চিন্তা, শিল্প চিন্তা সংগ্রামী চিন্তার সঙ্গে ০০৪ ঘটলো, অন্দর 
-সমাঁজ গঠনের স্বপ্ন দেখলেন £ 
“চলে যাবে৷ তবু যতক্ষণ দেহে আহে প্রাণ 
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাকে জগ্জাল। 
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাঘষোগ্য করে যাবো। আমি 1” 
কবি এখানে ধেন আদর্শ বোধের তাগিদেই নতুন প্রজন্মের কাছে অঙ্গীকারবন্ধ 
_. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, অবক্ষয়ী সমাজের 
.বিষময় দিকগুলোকে মুষ্টিমেয় গোঠী কিভাবে মদ্‌ ব্যবহার করছিল। 
ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে ধনী বা পুঁজিবাদী মনে করে এমন শিক্প-. 
সাহিত্য চর্চা চলুক ঘাঁতে তাদের স্বার্থ পুরোপুরি বজায় থাকে, তাদের লোভ- 
_লালদ। ও ক্ষতি মিটিয়ে নেবার সহজতম পথ হল শ্রমিকশ্রেীকে শোষণ করা এবং 
(সমাজের মেক ঘে তরুণদমাজ তাদেরকে আফিঙের নেশার মত ঘোরের মধ্যে 
ব্যাখা, যাতে তারা বখনও মাথা তুলে: না বাড়াতে পারে। 


বিপরীত প্রগতিশীল শিবিয়ের মাছ্ধ,চাঁর় এই ব্যবস্থাকে চিরতরে নিমূ'্ল 
করে সমাজে সর্বস্তরের মাছুষকে মাঁছষ হিসাবে সমান মর্ধাদায় প্রতিটিত করতে। 
শ্রমিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আপন অধিকাৰ প্রতিঠিত করতে চায় । ম্বাভাবিকভাবেই 
ছুই বিপরীত মেরুর সাহিত্য-শিল্পী ভাবনাও বিপরীতমুধী । 

প্রতিক্রিয়াশীল গোঠীর শিল্প সাহিত্যে মানুষের ছুঃখ-যন্ত্রণার ছবি হুয়তে। 


আছে কিন্তু সমাধানের কোনে। ইঙ্গিত নেই। প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক 
সংস্কৃতি কর্মীরা নেমে এলেন পথে দেশের অধিক সংখ্যক মাহুষের ছুঃখ-বন্ত্রণ। 


লাঁঘবের উদ্দেস্তে । আর যন্ত্রণাকাতর মাহইষের ছুখ মোচনের জন্য সংগ্রাম, কাজি, 
কলম ও তূলিকে একজিত করলেন, উত্তরন্থত্ীদের হাতে তুলে দিতে এগিয়ে 


এলেন সঠিক নিশান] । 
দেশের লহ্কটময় পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে প্রগতি শিবিরের দায়িত্ব হচ্ছে তরুণ 


সম্প্রদায় বাতে সব কিছু সম্পর্কেই একট স্পষ্ট হচ্ছ ধারণ। পেতে পারে লেই মত 


চলতে সাহাষ্য করা। কাজেই সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে হবে, আব সেজন্তই 
প্রশ্নোজন তরুণ সম্প্রদায়ের পে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষ। করা যাতে তাষ। বিপথে 


চালিত ন1 হয় এবং লহামুভূতিপূর্ণ আত্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই তাদেরকে কাছে 


টানবার ঘোগ্যত। অর্জন করা। 
যুবসম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে লংখ্যালঘু জাতি উপজাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের 


জীবন-জীবিকাসহ লমানাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য, নারীর সমানা- 
ধিকার ও মুক্কির জন্য, জাতীয় বা আস্ত্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানেই মানুষের ওপর 
শোষণ-নিপীডন নেমে আসবে সেখানেই তার বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে, এটা। 


সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য। বুঝতে হবে মানবাধিকার যদি অপহৃত 
হয় তাহলে প্রকৃত সংস্কৃতি কোন্‌ পথে আসবে? প্ররুতপক্ষে এই আর্থ-সামাজিক 


কাঠামোতে দাবিত্রয+ বেকারীর জলা ভোগ করছে দেশের বেকার যুবকরা» 
অনেকে হতাশা গ্রস্ত, দেখ। দিচ্ছে হিংসা, পরশ্রীকা'তরতা, নন্কীর্ণ পথে কহগুলে। 
প্রতিযোগিতা । কাজেই সেখানে দাড়িয়ে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোল! খুবই 
কঠিনসাধ্য ব্যাপার । স্থৃতবাং প্রগতি শিবিরের লেখক-শিল্পীদের আদর্শের জোর 
কঠিনতর হওয়। দরকার একসপ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্ত। গণনাটা সঙ্ঘ 
অবশ্য তার নাটক ও গণসঙ্গীতের দ্বারা দীর্ঘকাল ধবে তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করছে এবং গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সঙ্গের সদস্যর! ব্যক্ষিগত ভাৰে এবং 
সাংগঠনিকভাবে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে সংগ্রামের সামিল হয়ে তাদের হৃটির 
ন্তার সমাজের কাছে, তরণ লম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। 
৫৬ 


 দথ সংস্ৃতির পথ সাধিত করান জন: তথ্যাটিও 
কঃ ররর । তথ্যডিত্রে ফামাছিক ? | 





তর বেশি সংখ্যক পরিবেশন 
বোর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়! গয়োজ্ছন। 
ছেলের আাধুনিকীক্রণের করমসুডি ৮ ভাব রূপা, কুসংস্কার মুক্তি ইত্যনি তথ্যচিত্ডে 
তুলে দিলে কেতাবী বিশ্ত থেকে ব্মনেক বেশি গভীরভাবে যুবমনে বেখাপাত 
কংর। কিশোর-কিশোরী, যুবতীদের নিকট: আকর্ষনীয় কষ্ছে-স্ুলতে পারলে 
স্থস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা অনেকখানি সহজ হবে। চীনের কয়েকটি জনপ্রিয় 
তথ্য চিত্র হূচ্ছে “করের থ, ফ্রম জিরো? “ভোন্ট ওয়েস্ট ইয়র ইয়ুথ হাণ্ডেড ভেজ 
ইন হডক্ড' ও “লাইফ'। শহর জীবনের সমকালীন যুবক-যুবতীদের জীবন ও . 
আশা-আকাজক্ষার কপাই 'লাইফ+-এ তুলে ধরা হয়েছে। ১৯ বছরের তরুণী শ্রেষ্ঠ 
অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছে। 
মমাজের ওপর যে কোন রকম বিষময়্ প্রতিক্রিয়। যখনই দেখ! দিয়েছে একদব 
শিল্পী-সাহিত্যিক তখনই তাঁর প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। তরুণ সমাজের নিকট 
এগুলে। প্রেরণাদায়ক। তরুণ লেখক সোমেনচন্দকে যখন ফ্যাসিস্ট আক্রমণের 
বলি হতে হয়েছিল, তখন সচেতন লেখক-শিল্পীবা ধিক্কার জানিয়েছিলেন এবং সে 
ফুগে গঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসজ্ঘ । সাম্প্রতিককালে 
মার্কসবাদী আলোকে, বৈপ্লবিক আদর্শে, সংস্কৃতির পথে তরুণ সম্প্রদায়কে সঠিক 
পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে একসাথে নন্দন, যুবশক্তি, ছাত্র সংগ্রাম, গণনাটা, 
গ্রপ থিয়েটার প্রভৃতি পন্্রপত্রিকার ভূমিক1 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
যুব সম্প্রদায়ের কাছে এট পরিষার হওয়। দরকার মে, বিশ্বের সমস্ত বড় বড় 

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সকলেই অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে । সাম্রাজ্য- 
বাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের সপক্ষেঃ মানবাধিকারের সপক্ষে শুধু কলম, 
তুণি ব৷ রঙ হাতে নিয়েছেন তাই নক, প্র'তিবোধের ময়দানে এসে দাড়িয়ে সক্রিয় 
ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগা £ ব'মা রল?, আরি বারবুস, 
 ম্যাক্সিম গোকি, ববীন্্নাথ, লু স্থনঃ পল-রোবসন, পাবলে। পিকাসো, প্রেমচন্দ 
এবং আবরও অনেকে । | 

. প্রতিক্রিয়াশীল গোঠীর সাহিত্য-শিল্প চর্চার নামে যৌন লালসার ছড়াছড়ি» 
মর জুয়া জালিয়াতি চুরি ডাকাতি খুন বাহাজানি বেপরোয়। গুগ্ডামি ও সংঘবদ্ধ 
জীবন সংগ্রামকে উপহাস করে যুবসমাজের নৈতিক মেরদগুকে ভেজে দেবার ষে 
 প্রশ্নাস চলছে অবিরত, প্রগতি শিবিবের লেখব-শিল্পীদের দাতরিত্ব যুবসমাজকে 

| সেখান থেকে দুরে ৮ রাখা এবং সুস্থ সংস্কৃতির খোরাক তুলে ধরা। বসান 


4. 








৭ 


নারী লমান-_9. 


অনেক সময়ই নিভ্াস্ত অথব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়, কখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । 
নানাকারণেই প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শিলক্প-সাহিত্যের মধ্যে ফারাকট। 
কোথায় তারা বুঝে উঠতে পানে না। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সৃষ্ট অঙ্গীল 
শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র, নাটক-সঙগীত ইত্যাদির আকর্ষণ বা মোহের টান 
এত তীত্র যে ঘুবসমাজের দেদিকে ঝুঁকে ধাবার স্বাভাবিক প্রবণতা। থেকে 
যায়, কথনওব। আত্মসমর্পণ করে অপসংস্কৃতির কাছে। 

অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে ঘাওয়ার মুখ থেকে উদ্ধার করতে পারে প্রগতি- 
শিবিরের লেখক-শিল্পী সংস্কৃতি কর্মার। । কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুব্তীদের 
জানবার আকাঙ্ষা, সাংস্কৃতিক পিপাসা! ধাতে সুস্থ পথ ধরে মেটানো সম্ভব হয় 
সেদিকে লেখক-শিল্পীদের অতন্দ্র প্রহরীর মত সঞ্জাগ থাকতে হবে। সঠিক 
নিশানা পেলে তরুণ সম্প্রদারই পারে ক্ষয়িযুড সমাজের পরিবর্তন ঘটাবার জন্ত 
অগ্রণী ভূমিক। নিতে । 

সর্বোপরি মনে রাখ দরকার যুব-ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, লেখক-শিল্পী 
সংগঠন-_কোনটাই একে অপবের থেকে বিচ্ছিন্ন সংগঠন নয়। কাজেই শিল্প- 
সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হলে আদর্শের ভিত্তিতেই যৌথভাবেই গড়ে তুলতে 
হবে সংগ্রামের মঞ্চ । 


৫৮ 


আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে শ্রেণী-চেতন! 

'আধুনিক' শব্দটি নিয়ে বাঁদামুবাদের অন্ত নেই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচানে 
বর্ভমানে যা ঘটছে তাকেই আধুনিক বলা যেতে পারে, কাজেই হ্বাভাবিকভাবেই 
“আধুনিক' ব্যাপারটি সন্ভ পরিবর্তনশীল, তার পরিবর্তন হয় সময়-ধারার বিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্ে। “আজ ঘাহা নৃতন, কালকেই তাহা পুরাতনের কোঠায় চলিয়া 
ঘায় 1৮ 

একথ। অবশ্ঠ শ্বীকাধ যে অতীত দিনের প্রতিহকে সম্পূর্ণরূপে * অগ্রাহ্থ করে 
কোন নতুন কাব্যবীতি রাতারাতি গড়ে উঠতে পারে না 

“এ যুগ তো! নে যুগেরই একাস্ত,স্থজন। 
সে যুগের মুত্তিকায় বস পুষ্ট এফুগের মন | 

এটা মানতেই হবে থে, “নতুনের উত্তবের বীজ নিহিত থাকে পুরাতনেরই 
জঠরে।” অতএব ঘে নবত্র প্রেরণায় সাম্প্রতিক কবিতার ম্বাভত্ তাকে 
একেবারে আকন্মিক মনে করবার কোন কারণ নেই। এঁতিহাসিক প্রয়োজন- 
বৌধে এবং জীবনধারণের তাগাদীয় বাংলা কাব্যের পরির্তন বাস্তবতার 
যাত্রাপথে ঘে রূপ সফলতার স্বাক্ষর বাখতে সমর্থ হয়েছে, তা' মোটেই নগণ্য 
লয়। 

মোটামুটিভাবে রবীন্্োত্বর যুগ বা কল্পোলযুগ থেকে আজ অবধি, সকল 
কবিকেই আধুনিক কবি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পাঁরে। তিবে এই 
কাঁলসীমার মধ্যে বু কবিই নতুন পথে পথ পরিক্রমা করেছেন বটে কিন্তু শ্রেণী- 
চেতনাঁকে উপলব্ধি কর! ঘায় কয়েফজনের কাবোই । রাজনৈতিক চেতনায় উদ 
হয়ে নজরুল বস্তু কে ঘোষণ করলেন গণ-মানবের জয়, কারার লৌহকপাট ভেঙে 
(লোপাট করে নতুন সমাজ গড়বার আহ্বান জানলেন 

“হবে উৎপীড়িত্ের ক্রদ্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না_ 

যবে অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ ভীম বণভূমে রণিবে না 

বিজ্রোহী রণক্লান্ত 
আমি পেদিন হব শান্ত । 

নজরুল রোমান্টিক মনের কবি ব'লে তাঁর বিজ্রোহ বোমার্টিক রূপ নিয়েছে। 

পরবর্তীকালে এ রই আরও হু দৃঢ় প্রত্য়পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক হচ্ছ দৃষটিসম্পয 
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অন্ত কবিদের হতে প্রেষ্ঠতর পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে বাংলা, 
কাব্যে রণ চেতনার প্রথম দ্ছুরপ দেখ। দেয় নজ্রুল কাব্যে, কিন্ত জাতীয় 

[ান্দোনের উচ্ছাস, ভাবপ্রাবল্য ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার ছাপ, রয়েছে। 

াধুনিক করির দৃষ্টিতে মান্ধুষের মর্ধাদা তিনভাবেই ॥ প্রধানত, র্ধাদাবোধ, 

হকি মুক্তি, বিপ্লবী .নিয়তিতে বিশ্বাস; মাষে চোখে আজ. মাস্থয সত্য 
মানুষ হিসেবেই, আত্মার প্রতীক হিসেবে নয়, সত্য হানি কাযা, ভুখ ছঃখের জন্ত, 
“আধুনিক মাচ্ছষ মতা 38008181: জীবন নিয়ে 90০18] মাঁছষ ছিলেবেই | মান্য, 
সামাজিক প্রাণী, কাজেই যে সমাজে যে যুগে কবি বান করেন, সেই যুগের 
প্রয়োজনকে এড়িয়ে ধাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়? যুগ আপন গতিতে: 
স্থমুখপানে এগিয়ে চলে, প্রতিবাদী কবির লেখনীতেও ০৪ তার সুস্পষ্ট 
প্রতিফলন ঘটে । 

লক্ষ যুগের হাসি অশ্র আর স্থখ ছুঃখের লংগীতে গাথা এই ধরাতলে মানব- 
জীবনের কত বৈচিত্র, কত বিভাগ কত শ্রেণীবিস্তাস। সমগ্র মান্থষের রূপ 
এখানে অভিন্ন নয়, সমাঙ্জ ব্যবস্থার অসম বিন্তাসের দরুন মান্ছষের পদ্-মর্ধাদাঁ 
আর তার অবমাননার কতই ন! ভ্তরবিভাগ । 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগ্রত চেতন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামল 

উচ্চ শ্রেণীর 'সঙ্গে,_বাজনৈতিক চেতনার দ্রুত অগ্রগতি প্রভাব বিস্তার করল 
বাংল! কাব্যের জগতে । এবারে কাব্য-সাহিত্ের মধ্যে যেমন নতুন মানুষের 
সন্ধান পাওয়া গেল+ তেমনি দেখ! গেল এ দেশের জরাজীর্ণ মৃতকল্প সমাজের ছবি । 
সমাজ আর মানুষকে পৃথক না বেখে দেখানোর চেষ্টা হ'ল বর্তমান সমাজের পরি- 
প্রেক্ষিতে মানুষের স্থান কোথায় । কাব্যকে এতদ্দিন যেভাবে ধৃলিমালিনযের 
উধের্ব আভ্রতার আববণে আবৃত. করে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, তা আর 
টিকলে। না; শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত মানব শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনা, 
বৈপ্লবিক চেতনা কাব্যের জগতে প্রধান স্থান অধিকার করল । কবিরা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করলেন মানুষের নীচতা-দীনতা খ্বপ্যতার জন্য সমাজও সমভাবে 
দায়ী, তাই কাব্যের জয়ধাত্রার পথে সর্বহারার ঘ্বার হলে। অবারিত। 
_ সাম্প্রতিক প্রগতিবাদী কবিগো্ঠী কখনই সমাজের নির্দেশকে, ইতিহাসের 
 সাক্ষ্যকে, শোষিত শ্রেণীর ব্যথ। বেদন! যন্ত্রণাকে অবহেল। করতে পারে না, তার 
প্রতি রক্ত কপিকায় যে আছে বিজ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ । এগ্রসজে রোমা 
 ক্ললীর বক্তরাকে ম্মরণ কর। কর্তব্য,_-“বিপ্রবী মনোবৃতি হইতে যে আর্টের জন্ম 
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“তাহার কাজ পর্বপ্রকাবের অত্যাচারে বিরুদ্ধে খবাধীনতীকে ধক্ষা করা। পুর্ণসত্য 
এই পুর্ণদিত্য লাভ ফরিধার পথে বহুবার আমাদের শ্রীমিক বিপ্লবীদের সাথী 
হইতে হয়। কিন্তু আমরা শ্বার্থীন সাথী। আমরা খাতায় নাম লিখাই ন!। 
আমরা একটি শরেণীধ গ্রতৃত্ব লীতের জগ্ত সংগ্রমি করি না, আমাদের ঈংগ্রা 
সর্বমানবের জন্ঘ । কোনে! শ্রেণী শাসন করিবে অথব! শামিত হইবে, ইহা! আসিব 
সহ করিব না'".।” যে সমাজ মধ্যবিত-নিয়বিত্ত শ্রেণীর মাঁছষের বাচার অধিকার 
দেয়নি, শারীরিক বা মানসিক পরিপুষ্টির জন্ত উপযুক্ত বসদ দেয়নি, সেই শ্রেণীর 
মানুষকে তুলে ধরতে হবে কাব্য সাহিত্যের জগতে । আধুনিক প্রগতিবা্দী 
কবি কবিতা লেখেন দর্বহারার জন্ত, তার দরদ অবজ্ঞাত অবহেলিত নির্বাচিত 
মানবতার পথে,_অন্থায় অসত্য অবিচারের বক্রচক্ষুর সামনে কবির পলায়ণ-. 
পরতার নীতি আত্মহত্যারই নামান্তর, যুগাগত, সত্যকে মানতে গিয়ে তাদের 
সাহিত্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে যুগের ম্বা্ষর । সর্বহারা ৬০ বেদনার 
কাহিনীকে রূপায়িত করে তারা হন জনগণের কৰি। 

বাংল। কাব্য সাহিত্যের শ্রষ্টা ও নিক্লামক প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৰি ও 
সাহিত্যিকরা। বিদেশী রাজরোষের সর্বাপেক্ষ। বেশী প্রতিক্রিয়। হয়েছে মধ্যবিত্ত 
মানসে, জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও অবক্ষগন তাদেরকে ক্রমশঃ সরিয়ে এনেছে 
বাস্তবের ধূলিধৃনরভার মধো । কাব্য ক্ষেত্রেও নতুন বৈপ্লবিক চেতনা দান। বেঁধে 
উঠেছে,_কবির! বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলেছেন নতুন পথে। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন,_-“এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, 
মঙ্্তত্বের শ্রেষ্ট অধিকারী থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান 
কবেছেন তার বথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্ঘদ্ধের অসাম্য 
দুর হয়ে রথ লক্মুখের দিকে চলবে।” 

ধর্ম ও প্রথার বন্ধনমুক্তির সপ্তাবন| দেখ! দিয়েছে, জাতী জীবনে ্বাধীনত। 
চেতন। লাভ করেছে, দেখা দিচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা] । মাযুষ 
ঘে দেবতার দয়ার দান নয়, বংশ গৌরবের ফল নয়, মানুষ হিসেবেই তার পূর্ণ 
মধাদ! প্রাপ্য," --এ বিষয়ে সাধারণ মঙুয্তসমাজ অবহিত হলো।_কবিরাও তাই 
'উপলবি করলেন মর্মে মর্মে, হ্বাভাবিক ভাবেই কাব্য-সাহিত্যে তার প্রতি, 
হলে ডক, 

বিজৌহের নৈরাশ্তযাদ কাটিয়ে যারা বাংলা কাব্যে নতুন বলিষটতার সঞ্চার 
শিবেছেন, তাদের অধিকাংশট মার্কসবাদী । উনি লমার্খত 
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বাস্তবতা কবিদের স্থে এক নুন বর্তব্াহথচী, উপস্থিত করেছে। ব্যক্তিমনেক্ক 
ওপরে সমাজমনের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব শ্বীরৃত হয়েছে। '্গীবন ও জগৎকে অনথধণবন 
কর! এবং শ্রমিক শ্রেণীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া কবিদের দামাজিক দায্িত্ব বলে 
নির্দিষ্ট হয়েছে । পৃথিবীর এক বৃহৎ সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক এই মন্ত্রকে সত্য, 
বলে শিরোধার্ধ করেছেন । | 
সাপ্রত্তিক কবি মানস ঘে সমাজ সচেতন, রানি কেই ই ৃ 

এ সত্যটি ত্বীকার করতে হবে । মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নিয়বিত্ত শ্রেণীই ভিড় 
জমিয়েছে বেশি । কয়েকজন শক্তিমান কবির পশ্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংল কাব্যের 
এই মোড় ফেরা দফলকাম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের অসাম্য অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে কবিরা লেখনী চালন। করলেন । সমাজচেতনা, শ্রেণীচেতনার দিক থেকে 
কবি হুভাখ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিত1 মর্ধাধার দাবী রাখে । সেদিক 
থেকে “পদাতিক”, “চিরকূট, “অগ্নিকোণে' কাব্যসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 1 
তার একটি কবিতা এখানে উল্লেখ কর হল; _ | 

“প্রত যদ্দি বলে, অমুক বাজার সাথে লড়াই 
কোনো দ্বিরুক্তি করব না। নেব তীর ধঙ্গক। 
এমনি বেকার, মৃত্যুকে ভয় করি থোরাই-- 
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক ।” 
অথব1, কৰি অরুণ মিত্র যখন বলেন,_ 
"প্রাচীর পে পড়োনি ইন্তাহার ? 
লাল অক্ষর আগুনের হলকায় 
ৰ ঝলসাবে কাল জানে।।” | 
তখন কবির সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তাকে উপলদ্ধি করা যায়৷ 
কৰি অরুণ নিজের প্রকাশভঙ্গি সংহত ও সংঘত। কিন্তু বর্তমানে স্থভাষ 
মুখোপাধ্যায় যা লিখছেন তাতে সর্বহার1 মানবতা অন্গপস্থিতঃ তার কলমে আজ 
আর শাক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণী রুখে দাড়াতে অসমর্থ । 

. কৰি স্ুকাত্তের ছাড়পত্র বাংল! কাব্য সাহিত্যের একখানি দ্মরণীয় গ্রন্থ। 
লমাজচেতনার এমন কাব্যসম্মত রূপায়ণ খুব কমই দেখ! ঘায়। “ছাড়পত্র 
_ বিশ্বনাহিত্যে মর্ধাদার আমনের দাবি বাখে। সুকান্ত তে খেটেশখাওয়। মানব 
শ্রেণীর দরদী বন্ধু ছিলেন। কবির সমগ্ন কাব্য, সমগ্র দৃষ্টি এ্রণীংগ্রামের 
_ অশালকে উতর” তুলে ধয়েছে। তিনি বন্রুকণ্ঠে ঘোষগ! করেছেন শোষক প্রেণীক 
ৃ ১ | ৮২ | 


প্রতি ভীম, দুখ, ঞী প্র বিরুদ্ধে প্রতিশোধের দামামা বাজাতে 
তাই বাম চে দেখ প্রতি পরত বে বে 
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে 1” 
এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ সংগ্রামী চেতন। বিরল 
বল। চলে । কৰি স্থির বিশ্বাসে জানালেন,_ ৃ 
"তাই তো৷ চলেছি দিন পদ্ধিকা লিখে_ 
| বিজ্রোহ আজ! বিপ্রব চারিদিকে 1” 
শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন, 
“শোষক আর শাকের নিষ্ুর একতার বিরুদ্ধে ৃ 
একঘ্মিত হোক. আমাদের সংহতি'? | 
সুকান্ত বুর্জোয়। শ্রেণীর প্রতি চিবস্থায়ী দ্বণা। ঘোষণী। করলেন £ শ্রমজীবী: 
মাহুষের প্রতি দৃঢ় প্রত্যক্, সর্বহারার মানবতাঁবোধ কবির কাব্যিক উচ্ছাস নয়, 
এ-কাব্য শ্রমিক শ্রেণীকে দায়িত্ববোধে, অধিকারবোধে, বৈপ্লবিক কার্ধে সমুখপানে 
এগিয়ে নিয়ে চলে । বিপ্লবী কবি অনুভব করলেন,__ 
“লেনিন ভূমিষ্ট রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই খণ, 
বিপ্লব স্পন্দিত বুকেঃ মনে হয় আমিই লেনিন ।” 
মহিল। কবি কণক মুখোপাধ্যায় ষখন বলেন, 
“আমি যে তোমার শবাধাবে উপচে পড়। 
ফুলের বুক থেকে বুকে তুলে নিয্নেছি 
স্থগভীব দুঃখ, 
আমি কি পারি 
মেহনতী ম্টন্থষকে ভাল না বেসে ।” 
তখন শ্বাভাবিকভাবেই অন্গধাবন করা যায় যে মেহনতী মাহুষঃ .নিশীডিত 
_মানবশ্রেণী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত শ্রেণীর মানুষ কত অনায়াসে কবির কাব্যের 
_ আভডিনায় ভিড় জমিয়েছে। 
অথবা, | 
| "এন, আমরা ছড়িয়ে পড়ি 
বিপ্রবের রক্তিম বসস্তে বন্তে 
ফুল ফোটার অসহ যন্ত্রণায়, 


৬৩৩. 


এপ) আমরা দু'হাত ভয়ে ফোটাইস.. 
| িরোছের ফুল, মুক্তির ফুল, ভালবাসার ফুল 1৮. বন 
রঃ প্ধানে কৰি শিক্পীন্ অন্তরে শ্রেণী চেতনা, বৈধব্ি চেতন! কাজ করেছে 
কত গভীর ভাবে, সমন্তাপীড়িত মানব শ্রেণীকে অবলম্বন কষে তার কাব্যখানি 
কত বলক্দিদ্ধ হয়েছে, আশা করি কোনক্বপ মতা টনক্য দেখা দেবে না | 
_. বিক্বোহী আধুনিকতা, অবোধ্য ধৃসরতা ও জীবন লংগ্রামের তীগ্রতাক্ 
প্রগতিবা্দী কবির কবিতা! এগিছে চলেছে পূর্ণক্যোমে । কবির কবিতা আজ 
নর্বহারার ছলের শাশিত অস্ত্র । তাদের শ্রেয়োধোধ সম্পূর্ণরূপে জাগতিক বিপ্লবের 
পথে”_ফে বিপ্ৰ মানুষের জীবন থেকে দুর করে দেবে সর্বপ্রকারের অসাম্যের 
পাপ, মাছ্ষকে প্রতিষ্ঠিত করবে শ্রেণীহীন সমাজে আর ওাঁব ভেতর দিয়েই শ্রেণী- 
পরান কবি অমল চক্রবর্তী বললেন, _ 
"জাগে। জঙ্মক্ষুধা ক্রিষ্ট মানুষের কবি 
. মহাখারী-কর্ণকরা হানো সে আঘাত 
 জদ্ধ দাবানল জালে। রক্তে আকে। ছবি 
ধ্বংস দামাম। হাতে বাজাও প্রভাত 
'জনতার মাঝে মৃত্যু সে মৃত্যু খান, 
মৃত্যু হোক গাঁও কবি ক্ষুধা-জন্বী গান 1" 
এ প্রসঙ্গে কৰি গোবিন্দ চক্রবর্ভার কবিতাও উর্লেখষোগাত_ 
“দিকে দিফে দৃ্ধ পদধ্বনি-_- 
ফাল প্রহত্বীর শিঙ! বাজে অবিরাম, 
আর বুঝি মানে না লাগাম 
উচ্চকিত কালে। ঘোড়।। 
ব্রি শেষ ধাম, 
_ কোঁথ! কাষ। জেলেছে মশাল-__ 
আকাশ কঠিন লালে লাল ।” 
কবি অনির্বাণ চৌধহী কবিতাতেও শ্রেণী-চেতন। লক্ষণীয়, 
“ওরা পথ হাটে সেই কাক ভোর থেকে 
যদিও অভুক্ত ওর! লারা দিনমান । | 
ক্লান্তি হীন তবু সঙ্গে লাল উদ্ধিএকে 
৬৪ 





_কাবাকে তীরা জীবন সংগ্রামের মজে অঙ্গাঙ্গী করে দেখেছেন বলে তীদের 
ব্চন। থে বলি্ট,_এট। অবশ্ত ্বীকার্ধ। বর্তমানে আরও বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ 
ফধি আছেন হার কবিতায় শ্রেণী চেতনাকে উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া 
দ্বর্তমানে এই চিন্তাধার।য় রচিত বেশ কিছু বিদেশী কবিতাও বাংলায় অনূদিত 
হুয়েছে। ভিয়েখনামের বিখ্যাত কবি %তা। হু বিপ্লবী ভাই 'এই”-এর উদ্দেশে 
“লেখা কবিতার বাংল। অন্বাদ করেছেন মছিল। কবি শুক সোম-_ 

“নগুয়েন ভাই “এই” ভ্রাতৃবর | 
তোমার কথা আমর। স্মরণ করব 
মানুষ বাঁচবে এবং মরবে সগৌরবে, 
মাথ। নত করবে ন। শক্রর লামনে 
আর লব কিছুই উৎসর্গ করবে নিজের 
পিতৃভূমির জন্যে, 
যেমন করেছ তুমি, তুমি একজন শ্রমিক ।” 
 অন্দ্দিত কবিতা! “ভারতের কবিদের প্রতি”-তে কৰি ইবাকৃলি আবাশিদ্জে 
বলেন, 
“যুদ্ধ শ্রান্ত এ গৃহে কারোহি ছুঃখ চাইনি আমি, 
আমি বা রী তা শুধু যেতে সেই ছুনিয় 
মুশাকারাতে 
ঘেখানে আগুন জালিয়ে কবি ও গাক্নক বসেছে 
সব-_ 
সানারাত ধায় সারারাত যাক গীতি 
প্রতিযোগিতায় 
ঁ র্ চে 
কবির লড়াইয়ে জগতের কবি সব জমায়েৎ হও 
নিজ সামর্থ দেখাক্‌ সবাই কেউ কারো ছোট নয় ।' | 
কোনে। বিশেষ একজন মাত্র কবি এই সাম্প্রতিক কাব্য ধারার টা নয়, 
গদনেক কবির মিলিত প্রচেষ্টাতেই তৈরী হয়েছে এই নতুন রীতি । . 


৬৫ 


সাম্প্রতিক গন্প-কাহিনীর গতি-প্রকৃতি 


“বিপ্লবী মনোবৃত্তি হইতে যে আর্টের জন্ম) তাহার কাজ পসর্বপ্রকাবের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা কর । পূর্ণসত্য-_এই পূর্ণসত্য লাত 
করিবার পথে বহুবার আমাদের শ্রমিক বিপ্লবীদের সাথী হইতে হয়, কিন্ত আমব। 
স্বাধীন সাথী। আমরা খাতায় নাম লিখাইনা, আমরা একটা! শ্রেণীর প্রতৃত্ব 
লাছের জন্ত সংগ্রাম করিনা, আমাদের সংগ্রাম সর্বষানবের জন্য | কোনে। শ্রী 
শাসন করিবে অথব। শানিত হইবে, ইহ। আমর। লহা করিবন।...” 1 বম্যা বল? 

মানবজীবনের স্বাভ]বিক বিকাশ লাভের জন্য গল্পকার ব। কথা-দাহিত্যিকের 
নৈতিক দায়িত্ব আছে অবশ্যই | দেশ-জাতি-ধর্ম অনুষায়ী সামাজিক মানুষের মধ্যে 
কোন গ্রভেদ নেই _ সেখানে সমগ্র মানবিক জাতির গোত্র এক ও অভিন্নঃ প্রেম- 
ভালবাসা-দেহ-গ্রীতি সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান । নর-নারীর জীবনকে কেন্দ্র 
করেই গল্প-কাহিনী বা কথাসাহিত্যের কারবার । মানুষকে উন্নততর জীবনযাত্র 
নির্বাহ করতে সাহাযা করা, বাঁচার পথ, ক্ষিদের জাল নিবৃত্তির উপায়, অত্যাচার, 
অনাচার, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাচবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার 
মতো মানসিকত। গঠন ও উৎসাহু-উদ্দীপন। ও প্রেরণ। জাগাবার মতে। দায়িত্ববোধে 
সচেতন থাকবেন গল্পকাররা ও বথা-সাহিত্যিকব।'* শোষিত বঞ্চিত জনগণের 
এটাই কাম্য আর যুগেরও এটাই প্রধান দাবী। জাতির জীবনের উন্নতি ও 
অবনতি অনেকট। পরিমাণে সাহিতাকের হাতে-_ যুগকে উপেক্ষা না করে 
সমসাময়িক যুগের ছবি গল্পকারের কলমে ফুটে ওঠা দরকার, স্বাভাবিকভাবেই 
মতাদর্শগত স্পষ্ট প্রগতিবোধের চিত্র ও পরিশীলিত লেখফকে সেই রচনায় খুঁজে 
পাওয়া যাবে সহজেই । ূ 

্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমাদের রাঁজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
জীবনে বিপর্যয় এল-_বাচার তাগাদায় কেউবা লক্ষ্যপথে আব কেউবা লক্ষহীন- 
ভাবে ছুটে চলেছে । 

সাম্প্রতিক গল্পের প্রবণতা। অন্তর্লোকের দিকে, চরিত্রগুলে। যুগান্ছগ করে আকা।' 
হয়েছে ও তার নায়ক-নায়িকার আত্মগ্রত্যয় খুব বেশী। চবিস্ত্রকে কেন্দ্র করে 
ঘটনার গতিপথ যেভাবে রয়েছে তা পাঠককেও লচেতন হতে সাহাধ্য করে। 
আজকের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সমাজবাঘ্তবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং 
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তারা অনেকেই বচনাশৈলীতে বলিষ্ঠতার, ছাপ রাখতে পেরেছেন | এব! সাধারণ 
মান্ছষের কথাকে লমন্াকে ভীদের সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, জীবনের ঝুঁকি- 
নিয়েও মানবিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারেরই জয়গান গেয়েছেন এবং 
পাঠকের মনকেও সেই পথেই আক করেছেন। 

যুদ্ধোততর যুগের প্রতিচ্ছবিকে কেন্দ্র করে কতক সাহিত্যিক কথানাহিত্য 
বুচন। করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে ননী ভৌমিকের 'ধানকানা? উল্লেখযোগা | কিষ্ত- 
এখানেও আন্তরিকতার ভড়ং দেখানো হয়েছে, বিপদ অতিক্র করবার মতো 
কোন পথ দেখানে। হয়নি । | 

গৌরীশঙ্কবের «এযালবার্টহল'__এর পর তার ইস্পাতের ্বাঞ্ষর' সত্যিকারের 
বলিষ্ট নির্বাচন, লেখনশৈলী কৃতিত্বের দাবী রাখে এবং বচনায় নতুনত্ববোধের 
স্বাক্ষর রয়েছে । বাজশেখর বস্থ উক্ত বইটি সম্পর্কে বললেন, “ইম্পাতের ম্বাক্ষর 
পড়ে মনে হয় আবার একটা উপন্তাস পেয়েছি হাতে...” লেখকের জীবনাহ্ভূতি 
ও জীবনবোধ প্রশংসনীয় । 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় চিড়া চেতন। প্রতিফলিত হয়েছে 
প্রত্যক্ষভাবে । শিল্পবিপ্রব ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদের যুগে গ্রামের নতুন সণন্তা। ও 
সঙ্কট তারাশঙ্করের লেখায় ফুটে উঠেছে । তীর, “আরোগ্য নিকেতন”-এ চিত্রিত 
হয়েছে গ্রামের ছবি,_গ্রামযজীবনের সমস্তাবহুল চি্জ। “সগ্থপদী?, ধাআরীদেবতা, 
গণদেবতা” পঞ্চগ্রাম পাঠকমনে মচেতনতাবোধ জাগাতে সাহায্য করে। 
ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ, 'পঞ্চগ্রামের' দেবু রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ 
হয়েছে। গণদেবতা'য় দেখি অত্যাচারিত, উৎ্পীড়িত জনগণ কিরকমভাবে 
প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক বিবাট জেহাদ ঘোষিত 
হয়েছে । “ঝড় ও ঝরা পাতা এবং “অবপ্যবহি' উপন্তাস, তার “হালিবাকের 
উপকথা"য় কথাসাহিত্যিকের কলম বেশ সার্থক হয়েছে বল! যায় । 

বনফুলের বচন। বৈজ্ঞানিকমুক্তির ওপর প্রতিষিত, প্রগতিবোধের ছাপ তাবু 
রচিত গল্পে আছে ত৷ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বনফুলের “ম্বাধীনতা” 
গল্পের ছাত্র স্থমনের মুখে শোনা। যায়, “পত্তিতমশায়, ম্বাধীনতার আরেকটা 
যানে আমি খুঁজে পেয়েছি । ঘা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই 
করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।॥ 
_ সতীনাথ ভাছুড়ী আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে 'জাগৰী? উপপ্াস, 
 লিখেছেন। এখানে নীলুর কম্যুনিজমবোধ যেন বচনাশৈলীর দিক থেকে. 
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“কোথা একটু খুঁত বয়ে গেছে বালে মনে' হয় যার জন্তে পাঠককে তেমনভাঁষে 
দউটৎগাছিত বধতে পারে ন।। তবে এটা নিষধা বলা যায়  বেখবের পতি এটা সীট 
মাননিকতা পরিদ্ফুট ইয়েছে ৷ হে 
গোপাল হালদারের “ভ্রিদিবা'য় অমিতের সন্্াসবাদ থেকে ক্থানিমের দিকে 
্কুরে ধাড়াবার ঝোঁক রয়েছে, অমিতের চরিত্রাঙ্কনে লেখক সার্থকার পরিচয় 
দিয়েছেন। লেখকের রাজনৈতিক সচেতনতা ও মুক্তিপথের ইজিত রয়েছে । 
'অতীন্ত্রনাথ বন্থুর “বি-কেলাস' গোয্ামুক্তি, আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 
'একথানি শ্রেষ্ঠ উপন্তাস। উপন্তাসিক নিজে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় 
উপন্তাসটি অত্যন্ত প্রাশম্পর্শা হয়েছে। লেখক গ্রমাণ করেছেন তার জীবন, 
কর্ণ ও সাহিত্যচর্চা কত অঙ্গার্জিভাবে জড়িত। বিশেষভাবে প্রমাণিত যে, 
 জেখক ঘদি সংগ্রামের সাথী হন, নেমে আসেন মাঠে-ময়দানে, সাধারণ জনগণের 
লাখে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য উৎকুষ্টতর হয়ঃ বীচবার পথ দেখায় । 
কেদারনাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের কথার মারপ্যাচে গল্প-কাহিনী কত জনপ্রিয় কর! 
ধায় তার উজ্জল দৃষ্টাস্ত রেখেছেন তার “ভাছুড়ী মশাই", 'কবুলতি', “আমরা কি 
ও কে' জনপ্রিপ্রতা অর্জন করেছে, ক্ষুদ্র পরিসরে তার (ীনযাত্ী" একটি রসাল 
ভ্রমণ সাহিত্য | 


_ বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প রচনায় একজন শ্রেষ্ঠ হান্তরসিককে খুঁজে 
পাওয়া ধায়। তবে তার এই হাম্যরসের অন্তরালে একজন বেদনার্ড শিল্পীচিত্তকে 
অনুভব কর] যায় । তার 'রাণুর প্রথমভাগ', পদ্িতীয় ভাগ') তৃতীয় ভাগ"; দ্য 
কথামালা”, বিরধাত্রী” “নীলাজুরীয়” বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য বা গল্প রচনার জগতে অবদান আছে 
অনন্বীকার্ধ কিন্তু কোন বিশেষ স্থুর ব। নীতি যেন ধবা-ছোওয়ার বাইবে। তার 
এমর্গ” অপূর্ব শিল্প-হৃষ্টি বল। যেতে পারে। 
সন্তোষ কুমার ঘোষ “কিন্তু গোয়ালার গলি” লিখে পাঠককে তেমন তৃপ্তি 
দিতে পারেননি, তবে যুগচিত্রকে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্ট। গ্রশংসনীষ্ । নরেন 
মিত্রের “অঙ্গীকার'--এ নাবীজীবনের প্রগতির দাবীকে স্বীকার করা হয়েছে। 
“মাধবীর জন্ত' উপন্যাসে প্রতিভা। বন্থও সে চেষ্টা করেছেন । স্থবোধ ঘোষের 
খচোখ গেল ও “পলাশের নেশায়” সচেতনতাবোঁধ ও চিন্তবাঈীল মনের ছাপ 
 আছে। জরাসদ্ধের 'লৌহকপাট” পর্কতপক্ষেই অপূর্ব, শট ফকির-এব 
 বংবেদনী ও মার্নবিক আবেদন যে-কোন পাঁঠকমাতরের মনে লাঁডী জাগায়। : 
৬৩৮ 









_ জ্যতিরিজ ন্মীর “বাবে ঘর প্র উঠোনের' মধ্যে বাম্ধব ভীবনের সমস্যা. 
সে চিত্র আছে ঘ1 নাকি সম্পূর্ণ আমাদের চারপাশ্বের ঘটনা । . 

_মাণিক বন্বোপাধ্যায়ের গল্প-স্ন্তাসে মেহনতী মানুষের প্রতিরোধ শক্তিকে 
ফুটে তোলা হয়েছে । 'পুতুল নাচের ইতিকথায়' নিয়তিবাদ ও যুক্তিবাদ দুইই- 
আছে কিন্তু যুক্তিরাদই প্রাধান্ত পেয়েছে । “লোনার চেয়ে দামী” উপন্তাসে: 
আন্তর্জাতিকতাবাদকে উপলব্ধি কর! যাক্স । 'শাস্তিলতা'র নায়ক শ্রমিক সুখেন্দুকে : 
শায়ত্ত। করবার জন্য মালিক গুগ্ডাদ্লকে উস্কানি দেয় কিন্তু লম্মিলিত শ্রমিকদের : 
প্রতিবাদের শক্তি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, বইটি সংগ্রামী দলকে সঠিক পথের নিদেশি দিতে 
সাহায্য করে। স্বাধীনত। প্রাপ্তির পর সাধারণ জনগণের জীবনে ঘে সমন্তা- 
জর্জরিত রূপ দ্রেখ। দিয়েছিল সেটাই চিত্রায়িত হয়েছে । 'পল্মানদীর মাঝি'র 
প্রধান চরিত্র কুবের__তার জীবনের আরম্ভ ও পরিণতিতে উপন্থাসের সমান্তি- 
ঘটেছে। যৌথ জীবন চিত্রকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তূলেছেন। 
উপন্তাসথানি শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও বন্ুল প্রশংসিত জনপ্রিয় উপন্যাস । 


অমবেন্দ্র ঘোষের “চরকাশেম-_জেলেদের জীবন-কাহিনীই এতে বণিত 
হয়েছে। “রকাশেম'-এর লেখক উৎদর্গ পত্রে লিখেছেন__-“চরকাশেম 
উপন্তাস হলেও আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য সেই চরের জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষ 
গুলির উদ্দেশ্যে 1” উপন্থাসের প্রধান চরিত্র কাশেম, সে স্বপ্ন দেখে চর জাগলে 
লমত্য দুঃখের অবসান হবে+ মাছ ধবে বেড়ায় জল মেপে দেখে চর জেগে ওঠার: 
কত বাকি। বাস্তবিক পক্ষেই অমবেন্দ্র ঘোষের “বরকাশেম' বাংল। সার্থক, 
উপন্থাসের জগতে একটি মূল্যবান সম্পদ এবং উপন্তাপখা নিতে দরদী প্রগতিশীল. 
শিল্পীমনের পরিচয় মেলে । 


সমরেশ বন্থুর 'গঙ্গা” এবং অইদ্ধত মন্ত্র বর্মণের “তিতাস একটি নদীর নাম” 
উপন্থাস ছু'খানিতে জেলেদের জীবনের স্থখ-ছুখে, আশা-াকাজ্ষা! এবং 
সমশ্তাসঙ্কুল জীবনচিত্র চিত্রিত হয়েছে__ছুটিই বেশ সার্থকতার স্তবে উন্নীত 
হয়েছে ৃ 

€৭* সাঁলের আধাফ্যাপিস্ত লমাসের কালে দিলীপ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত 
| লোমেনচন্দ ও তার সংগ্রহ গল্প. জনগপের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। 
_লোমেনচন্দ লেখীর প্রয়োজনেই আন্দোলন, সংগঠন, শ্রমিক-কষক-মেহনতী 
| মাের প্রতি আস্থাকে অবশ্ত ্রযোজনী় ব'লে জীবন দিয়ে টনক, করে- 
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ছিলেন। তার “দাজা' গল্পটি এ' ব্যাপারে শ্রেষঠত্ের নিদর্শন রাখতে পেরেছে। 
আজকের প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিকের সোমেনচম্দ-এর পথ অনুসরণ করার দিন 
এসেছে । সেই সঙ্গে এটাও হ্বীকার করতে হবে ষে, যর্তমান প্রগতিশীল লেখক- 
বৃন্দের নিকট সোষেনচন্দ-র রচনা আলোর দিশারী | 

কমল সেন সম্পাদিত «প্রতিবেশী সুর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি' বিভিন্ন দেশের 
বক্তক্ষয়ী সংগ্রামী আদর্শে লেখা-সংগ্রামী জনগণকে এটি উৎসাহিত করেছে। 
মিছির আচার্য সম্পাদিত “পশ্চিমবাংলার ল্পনংগ্রহ' পড়ে জনগণ উৎসাহিত 
হয়েছে নিঃসন্দেহে বল। যেতে পাবে । জুলিয়াস ফুচিকের “ফাসির মঞ্চ থেকেও 
বিশেষভাবে ভুল্েখযোগ্য । ছবি বস্থর “সেইমেয়ে' দেবদত্ত বায়ের “আইনের- 
জন্তে', প্রতিশ্রুতির সপক্ষে, মণি মুখোপাধ্যায়ের গণতন্ত্র অভিজিৎ দত্তের “দিন 
বদল, অলক সান্তালের “ঝড়ে বাতা ইত্যাদি গঞ্-উপন্তাসে প্রগতিবোধের ছাপ 
সৃজ্জপষ্ট। 

তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই'ঃ “মুক্তি চাই' গ্রন্থে চেতনাকে উপলব্ধি 
কর যায়। «সামনে লড়াই" উপন্তাসের এক জায়গায় আছে,__এর অবশ্স্ভাবী 
পরিণামে ওদের ভ্রান্ত রাজনীতি শোষক শ্রেণীর হাতই শক্ত করবে এবং 
ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পথ খুলে দেবে। শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে আমাদের উচিত 
এব বিরুদ্ধে রুখে ঈীড়ানো । আর তার সঙ্গে দুঢ় মজবুত সংগঠন গড়ে তোল।। 
সংগঠনই হল মূল শক্তি, তার অগ্রবাহিনী হল শ্রমিকশ্রেণী_এ কথ। কখনোই 
ভুললে চলবে না।” এখানে তপোবিজয় ঘোষের সংগ্রামী চেতনা “শোষকশ্রেণী 
ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' সংগঠনী শক্তিতে বিশ্রাম এবং শ্রমিক 
কৃষকের শ্বার্থে যেকোন আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়াবার মতো। মানসিক 
প্রস্ততিই পরিলক্ষিত হয় । লেখকের লেখনী সামাজিক মাস্থ্যকে সংগ্রামী 
চেতনায় উদ্বদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, বাচবার পথ নির্দেশ করেছে । বথা- 
সাহিত্যিক ছিসেবে এখানে তার পরিপূর্ন সার্থকত। | 

অমল দাশগুপচ-র “কারানগরী'র পরোক্ষ নায়ক একজন ট্রেড ইউনিক্জন 
কর্মা। ট্রেভ ইউনিয়ন করার অপরাধে চাকুরি থেকে বরখাস্ত, পরে সর্বক্ষণের ট্রেড 
ইউনিয়ন কর্মী। একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর আন্দোলন লেখককে «কারানগরী'র 
»তো! বই লেখায় উৎসাহ দিয়েছে । গ্রন্থের এক জায়গায় আছে, “আমি কেন 
স্টেশনে এসেছি তাও ওরা! জিজেস করেনি, লেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, 
"্সামরা একা নই | আর কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার 


ও 





আবে হুল, একবার চেনাজানার আসর করতে গিয়ে সফল হইনি কিন্ত এতদিন রী 
পরে খই সহজ ভাবে ঘেন আমাদের মধ্যে লবচেয়ে বড়ে। চেন। ও জান! হয়ে 


গেল।” গল্পের নায়কের একত্রীকবণে তৃপ্তি, সংগ্রামী চেতন। ইত্যাদি ধেন 
লেখকের মনোভাব পাঠকের নিকট অত স্ত স্পষ্ট । লেখক প্রমাণ করলেন স্বপ্ের 
'্বাল বুনে জীবনের সার্থকত! খুঁজে পাওয়া ভার, কঠিন বাস্তবের পম্মুখীন, হয়ে 
জনগণকে সঠিক পথ-নির্দেশে গড়ে তুলতে বহু শ্রমিকের জীবনপণ সংগ্রাম ও 
আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ধ কিছু নয়, 
লেট লেখক সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । | 
প্রভাত কুমার গোম্বামীর 'নাগপাশ' উপন্যাসে গঞ্নংগ্রামের 'জয়ই হয়েছে। 
সার “নোয়ার নৌকো'র বিচার গল্পে দেখানে। হয়েছে গৃহকত্ত্রী গৃহবর্তাকে 
অহেতৃক ভাবে সন্দেহ করায় গৃহকর্ত। ও আয়ার জীবনে চর্ম বিপর্যয় নেমে এল । 
গৃহকন্তরা আত্মহত্যা! করে প্রতিশোধ নিলেন । গৃহকর্তাকে বলতে শোন! গেল”_ 
“নির্ধোধী হয়েও দৌধীর দণ্ড ভোগ করছি আমরা, কিন্তু এই সাস্বনা নিয়ে 
আমর! মরতে পারবো যে অবিচার শুধু আমাদের ওপরেই হয়নি 1 বিচারের 


নামে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সপক্ষে বিচারপতির বায় কিভাবে মানুষের জীবনে বিপর্যয় 
নামিয়ে আনে? সেটাই তুলে ধরা হয়েছে । 


মঞ্জুী। দাশগুণ্চের “অতপী পৃথিবীতে আছে জীবনের অসংগতি, রেদনার্ড 
জীবনের কাকা, বিক্ত-বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধার্ত নিপীড়িত অত্যাচারিদের 
গুঘবে-মর। অভিমান আর বিজ্রোহ খুব হ্ন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, যেখানে 
,স্বহাসিনীর ব্যক্তিমানন অপমানের দীগ্তদহনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে-_সেখানে 
,€লখিকার কলম সার্থক । সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত মমতাময়ী মালতীর 
রাজনৈতিক মচেতনতা পাঠককুলকে উৎসাহিত করে। 
কালিনাম রক্ষিত তীর রচনায় ফুগোচিত জাল'যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছেন এবং তার থেকে উদ্ধাবের' উপায় হিসেবে সংগ্রামী মনোভাবকেই পথ 
, হিসেবে মেনে নিয়েছেন । তার “অপরাজেয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অমল চক্রবর্তীর গল্প-বচনায় দেখি লেখক ধ্বংসের ইঙ্গিত পেয়ে স্থথথি সম্পর্কে 
নিশ্চিত হয়েছেন । তিনি বিশ্বাস করেন স্থন্দর, নতুন কিছু গড়তে হলে ভাঙাকে 
মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যত্তর নেই। তাঁর “মাবিক্কৃত পৃথিবীর মাটি' গল্পের এক 
জায়গায় আছেঃ_-“একটা। কিছু ভাঙার শব ধেন আমি টেন পাচ্ছি। হয়ত তার 
| পাশাপাশি গড়ার শববও । মঙ্গল, মাংরী, যোগত্রত সমাদ্দার, মালতী, হাটের 


শ১ 


ওই নয অর্ধনগ্ন নাহীপুর [রুষেরা'-এরাই: হয়ত'একয়াথে কি ভাঙন ষ্ি বর 
তারই শব হয়ত ধাকা। মাছে আমার ভেতরে”. রর 

সংগ্রামী ইপন্তালিক প্রীঅরুণ চক্রবর্তী “শিল্পী উপন্ভাসে চিত্িত হয়েছে, | 
একদিকে জোতদাব-জমিরারদের জালিয়াতি চরিত্রে, অন্যদিকে রয়েছে শোধিত-.. 
বঞ্চিত নিপীড়িত চাষীদের এঁকাবন্ধ হবার গ্রয়া। অবিচারের বিরুদ্ধে তাক 
নংগ্রামী মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়ায় । উপন্যাসের এক জায়গায় আছে-_ 
“আ্কের দিনের জোয়ান চায়ারা! মার খান, কিন্ত চোখের জলে লে ০০ ূ 
সয়ে যায়না মার ঠেকায়, দল বেঁধে রুধে দাড়ায় 1” 

উজ্জল চক্রবত্তাঁর 'অপদেরতা” গল্পে দেখি হাড়সম্বল ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের 
দিকে তাকিয়ে বিপিন শ' দেড়েক লোক সঙ্গে নিয়ে নকুলের বাড়ির ধান জোর 
করে আনতে যায়, বিপিন নকুলকে বলে,__“ভয় নেই, তোর সংবৎসরের ফসল 
রেখে বাক সব নিয়ে যাবে ভুখানাওা লোকেরা-_-সকলের কষ্ট্ের চাল গোলায়, 
জমিয়ে পছিয়ে সদরে চালান দেবে তুমি বেশী পয়সায়, আর গায়ের লোক না 
খেয়ে যরবে !” তখন লেখকের মনোভাব পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট, তৃখা-নাঙা 
মান্ষের প্রতি 'লখকের সমবেদনা পাঠকের অস্তরত্েও স্পর্স কবে। 

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পরচনায় লক্ষণীয় ব্ষিয় হলে। অনুভবের গভীরতা ও. 
সংবেদনশীলতা ! তীর নির্বাচিত গল্পের 'পাতক' “আততাক্সী” “পানশালা 
গল্পগুলো অত্যন্ত মর্মগ্রাহী ও নির্ভেজাল, তার গল্পগুলোতে বিচিত্র ধরণের 
চরিত্রের সমাবেশ ঘটে | সাধন চট্টোপাধ্যায়ের “অগ্নিদগ্ধ? গহিনগাড, "ছুই 
ঠিকানা, “মনোনঝ়ন' প্রতিটি উপন্তান ও গল্পই সংগ্রামী জনগণের সপক্ষে রচিত 
হয়েছে এবং সচেতন পাঠকের মনের খোরাক ধোগাতে সক্ষম হয়েছে । “উদ্যোগ 
পর্ব” উপন্যাসের “কিছুকথা' অংশে লেখক লিখেছেন, _প্ধার মুল উৎস রাজনীতি 
ও. আর্থলামাজিক সামাজিক প্রভাব- সাহিত্যে তার সাক্ষ্ের আজ বিশেষ 
প্রয়োজন ।” সামান্ত কয়টি কথ। থেকেই লেখককে চিনে নিতে অস্বিধে 
হয় না। 
. হাল আমলের প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিকর। কল্পন। রাজ্যকে দুরে ঠেলে দিকে 
নেমে এসেছেন জনসাধারণের সজে মাঠে-ময়দানে”_-আন্দোলনের শরিক হয়েছেন, 
| শ্রমিকতরেণী ও মেহনতী মাহুষের সংগ্রামী সাথী হিসেবে পাশে এসে ছাড়িয়েছে । 
তাদেরই, হুখ-ছুঃখ, জ জয়-পরাজয়, সংগ্রাম-্সংগঠন প্রগতিমীল সাহিত্য রচনায় 
প্রধানত পেয়েছে, দের দরদ বয়েছে অজাত, অবহেলিত, নির্যাতিত মাছ 


ণ৭ 





জন্ত, আর এখানেই প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিক বা গল্প বচক্লিতার সার্থকতা । 

বর্তমান গল্প বা কথাকাছিনী রচনার মধ্যে দিয়ে শুধু যে প্রগতিশীল গল্প 
বচন! হচ্ছে তাই নয়--প্রগতিশীল পাঠকও তৈরি হচ্ছে শতস্হত্র । 

সাম্প্রতিক কালের গল্প-কাহিনীতে বন্কৃতাধ্মী কথোপকথন পূর্বের তুলনায় 
অনেক কম, অনেক বেশি ম্বাভাবিক ও অধিকাংশ কাহিনীই জীবনমুখী । 
সমাজের আলা-যন্ত্রণা ঘত প্রকট হচ্ছে গল্পকারের গল্পের আয়োজনও ব্যাপকতর 
হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে কখনও একটু বেনুবো। মনে হলেও সমাজের প্রক্লোজনে 
ও কালের দাবীতেই ত৷ সার্থক হয়ে উঠবে। 

এঁতিহাসিক প্রক্মোজনে এবং বেঁচে থাকার তাগাদায় কথাসাহিত্যেও গল্পের 
গতিপথ যে পথে মোড় নিয়েছে নিঃসন্দেহে ত1 পার্থকতার পরিচয়বাহী ও সঠিক 
পথের নিশান] । 


৩ 


নাবী সমাজ--৫ 


কর্মময় জীবনে কাব্য ও সঙ্গীত 


প্রকৃতির অমোঘ শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জগ্ঘে, কামনা- 
বাসন! সফলার্ে, কর্মে উৎসাহ-উন্দীপন। পাবার আশায়, উৎপাদন ও স্থির 
কাছেও আদি অনস্তকাল ধরে নর-নাবী নিবিশেষে সঙ্গীত ও কাব্য দ্বার উদ্দ্ধ 
হচ্ছে। আদিম সমাজব্যবস্থায় হ্সভ্যতার আলোক পৌছোয়নি+ তখনও নঙ্গীতের 
স্থর়ে তাল মিলিয়ে নব-নারী বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে, শিকার করেছে, খান্ধ 
সংগ্রহ করেছে, আত্মরক্ষার্থে খন যুদ্ধ ও লড়াই করেছে তখনও গানের হুর তাদের 
অঙ্থ্প্রাণিত করেছে এবং বিভিন্ন ভাবেই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আপন গতিতেই 
স্থর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । কর্মময় জীবনে সঙ্গীত কত বেশি 
তাৎপর্যময় আদিম জীবনযাত্রায় সেট? স্পষ্টতর, সেখানে শিল্পনৈপুণ্যের কচকচানি 
নেই, আছে স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তা। । বুশের প্রমাণ করেছেন ছন্দের মূল উৎস 
কর্মময় সুশৃঙ্খল তালের মধ্যেই । স্থ্টি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঙ্গীত অপরিহার্য 
ও অনিবাধ। 

উপনিষদের যুগে ফিরে তাকালে দেখা যাবে খধিরা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ক্ষুধা! 
নিবৃত্তির দিকটিকেই বিশেষভাবে ত্বীকৃতি দিয়েছেন, নিছিক আনন্দের খোরাক 
হিসেবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করেননি, সঙ্গীতকে তারা আহ্বান করেছেন। পেটের 
আল! নিবৃত্বির উদগ্র আকাজক্কায় সামগানের টোটেম গোঠীর দৃষ্টান্তই 
উল্লেখধোগ্য-_ 

41561216506 020001105) 1000510 2190 0০060: 109£91 2.9 0106. 
শু0617 9001:06 আ3 0106 1195 010101091 17005207200 0 002 10000018 
1000155 2788£9৭. £ ০011206156 1919001:,? 

মিলটনের £28180156 [05৮ আছে বেপ্রবিক চেতনার আভাস । 
জনগণের দুঃখ-কষ্ট অবস্থার কথা স্মরণ ববে ব্যখিত-্লান্ত শেলী অত্যাচারিত 
লাঞ্ছিত জনগণকে রুখে দাড়াতে আহ্বান ভানিয়ে বললেন, “150 1156 
12905. ' 
শিল্পী আর্নন্ট টলার খুব ভালে। পিয়ানে! বাজাতেন, কিস্ত নিপীড়িত-লাহিত 
'অপমানিতের যন্ত্রণায় তার অস্তর মধিত কবে কলমের মুখে বেরিয়ে এল, 

৭৪ 


«ওঠ, জাগে। £--নিজ হস্তে ক্ষমতা ধরি 

শক্ররে দমিতে সাহস করে! সঞ্চয়? 

তব পদতলে শত্ররে করিলে মথিত, 

বিজয়মাল। তবে শোভিবে 

তব গলে ।” 
উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু ইংরেজ কবির কলমও বুর্জোয়া শাসনের 

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, কেউব৷ খাঁটি মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে, কেউ বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারাঁয় আস্থাবান হয়ে আবার কেউ ঝ। মার্কপীয় বিচারে । হুইন বার্শের 
$6507)89 76015 9010159+ ইতালীর স্বাধীনতা পিপাস্থ জনগণের কাছে 
গণবিজোহের শপথ বাক্য হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছিল । সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র 
ও প্রগতিশলতায় আস্থাবান ড/111810. 7২00:15 অমানুষ মুনফাখোরদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তার 
কাব্যগাথায় তা” স্পরিস্ফুট । যুগচিত বান্তব সচেতনতা৷ জাগ্রত করতে ব্রাউনিং 


অনেক আশা-আকাক্ষা নিয়ে ঘোষণ। করলেন £ 
“90152 8170. 00012 1 05, 4506205, 


95196 00, 12516 ০56] 
01122 55 1061০ 1” 

পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলোর দিকেও চোখ মেলে তাকালেই দেখ। ঘাৰে 
জনগণের কামনা-জর্জর মনের পরিচয় গানের মধ্যে আছে। তারা তাদের ছুঃখ- 
দারিত্র্য, লাঞ্ছনা, অপমান সব কিছুই সঙীতের মাধামে প্রকাশ করছে। 

শান্ত-নিরক্ষর সাঁওতালদের দুর্বলতার হষোগ নিয়ে জমিদার মহাজনর। 
তাদের বঞ্চিত করে তাদের ক্ষুধার অন্ধ কেড়ে নিজেদের লালসার তৃপ্তি ঘটাতেই 
যখন অভ্যস্ত ছিল তথনও ব্রিটিশ শাসক এই অন্যায় অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ 
জানায়নি । ১৮৪৫ সালে সহন্্র সাওতাল জেহাদ ঘোষণা করে রুখে দাড়িয়ে 
বলল,__ 

“আমর বাঁচব, আমরা। উঠব, কেউ আমাদের পাশে দাড়াবে ন। 

আমব। নত্যিই বিদ্রোহ করব 


মহ। চীনের প্রাচীন কবি তুফু ("চু ) চীনের জনগণের কাছে আবেদন 
জআানিগে বলেছেন কাযা পরিত্যাগ করে সুন্দর দেশ, স্থখের দেশ গড়ে তোলার 


৭৫ 


জন্টে কষিকাজ ও বুননের কাজে মনোনিবেশ করতে । তিনি তার “5008 0£ 
005 51115 ড/০৬০৪ 4১0 [78896:5* সজীতের মধ্যে বলেছেন £ 
8000 | 
0100 0106 1061 11215950115 
7:০2 006 ভ/0100212 5011021176 
৬০৪৫ 0132102 ০01009 10901 00 09 
5056 0 10210017695. ( অন্থবাদ [০1 4৯115 ) 


কিউবা যখন মুক্তির আকাজ্জায় উদ্বেল, যুদ্ধের জন্ত গ্রস্ত তখন তারা কাধে 
কাধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে সমত্বরে গেয়ে উঠলেন £ 
”৬৬1)5 0186 0165 
হা 0106 2:1005 06 ৪. £:68660] 96106112170 
[09290 25089 70115018 ৪119 0:6521-- 
ঢ11791]15 ত101 0০98.018, 116 0621105.” 
অর্থাৎ জন্মভূমিতে যখন একজনের আত্মবিসর্জন ঘটে, সেখানেই মৃত্যুশেষ, 
কারাগারের দেয়াল ভেঙে পড়ে-_প্রক্কতপক্ষে মৃত্যু-মূল্য দিয়েই জীবনের শুরু । 
রাশিয়ার জীবনযাত্রাতেও শ্রমের সঙ্গে সঙ্গীত একাত্ম হয়ে রয়েছে, তাদের 
লোফসঙ্গীতে শোন। গেল : 
“আমর জঙ্গল সাফ করলাম সাফ করলাম 
হে দিদো হে লাদো! নাফ করলাম, সাফ করলাম 1” 
অথব। রাই কাঁটার সময় কাস্তে হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে মাঠে 
নামে। 
*এ বছর রাই-মাত। ধেমন বাড়লে? ক্লান্ত হলেন। 
তেমনি আমার শির্দাড়া যেন ফসল কাটতে গিয়ে 
ক্লাস্ত ন। হয়৷” 
একটি পাঞ্জাবী লোকগীতিতে আছে : 
“আমার চরক!। নিয়ে যাও ওখানে 


তোমার হাল চলছে যেখানে |” 
বহুকাল আগে বগাদের লেভির নাম দিয়ে গরিব চাষীদের থেকে ফসল লুঠ. 


করে নিয়ে ধাওয়, বিভিন্নভবে তাদের মনে ভয়ের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া, 


এ 


ইত্যাদি প্রথার দাড়িয়ে গিয়েছিল । এরপ অত্যাচায়ের বিরুদ্ধে রুখে ঠাড়ানোর 
ছবি জাছে টু গানে £ 
«“লেভি নিতে আযালে মারবে গো ঝাট। 
আইন কাহছন মানব নাইকে। ভাঞব 
বুকের পাট 1” 
সামাজিক ও রাষ্টনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বদের অত্যাচার এবং 
জমিদার মহাজনের শোষণেরও সমাঞ্ডি ঘটেছে, গ্রামবাসী আনন্দে গান ধরলে! £ 
“টু ইবার জাগছে চাষী রক্তে কুয়া তুলছে ধান ।” 
প্রাচীনকাল থেকেই দেখ। যাচ্ছে সামাজিক অবস্থার পটপরিবর্তনের লাথে 
সাথে সঙ্গীতের বিষয় ও স্ুরেরও পরিবর্তন হচ্ছে, কারণ সঙ্গীত সমকালীন 
অবস্থাকে ছন্ববন্ধ বাণীতে তুলে ধরে। প্রানঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে, 
নীলবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষকবিজ্রোহ, সাওতাল বিজ্রোহ, সিপাহী বিজ্রোহ 
ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের সঙ্গীত আকাশেবাতাসে ধ্বনিত 
হয়েছে, পাআাজাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে এসেছে আর তার কাব্যময় 
ভাষা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জনগণের অক্তংস্থল পর্যস্ত নাড়া দিয়েছে । 
পরাধীন ভারতবাসী বন্কিমচন্দ্র। ভি. এল. রায়, অতুল প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, 
মুকুন্দ দাস, নজরুলের দশাত্ববোধক সঙ্গীতের দ্বারা লড়াই ও আন্দোলনে 
অন্রপ্রেরণ। লাভ করেছে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'বন্দে মাতরম+ 
“নধান্তে পুণ্পে ভরা', “উঠ গো ভারতলন্ত্মী', “পণ করে সব লাগবে কাজে” 
«আসিয়াছে নামিয়। ন্যায়েরই দণ্ড” “আমরা ছাত্রছাত্রী দল' প্রভৃতি সঙ্গীতের 
কথা। এ রকম আরও বছ সহত্র লজীত দেশী-বিদেশী ভাষায় আছে। ত্বদেশ 
সঙ্গীত গাইতে গাইতে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ফাসির দড়ি গলায় পরেছেন,-_ 
পুলিসের বর্বরোচিত অত্যাচারের বলি হয়েছেন । অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের 
মনে ঘ্বণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছে এইসব সঙ্গীত। 
্রীস্তায় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী কালের যধো জনগণের দুঃখ-দারিজা, 
জীবনধাত্র। জনগণের কেই স্থরেল। ভাষায় লংঘবন্ধভাবে প্রাণবস্ত হয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে। সামস্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ, জমিদাব- 
জোতদারের শাসন-শোষণ সমস্ত কিছুই গ্রাম্য স্থরে গাওয়া হয়েছে--বিভিন্ন 
জিলায়। বিভিন্ন অঞ্চলের সময়োপযোগী, ধতু উপযোগী গ্রামীণ স্থখ-ছঃখ, হাসি- 
কারা? ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবনের সুম্পষ্ট অভিব্যক্তি পল্লীগীতি, লোক- 
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গীতির মধ্যে দ্বতস্দূর্ভভাবে ফুটে উঠেছে। নির্ভেজাল মনের আকুতিই এ, 
ধরনের সজীত্ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । বাউল, লারি, জারি, ভাটিয়ালি, 
পাচালি, ভাছু, টুক্থ ইত্যাদি আঞ্চলিক দজীতগুলো রও জীবনের সঙ্জে আত্মিক 
যোগ রয়েছে। জীবনের প্রয়োজনেই লোকসঙ্গীতের মধ্যেই বিজ্বোহের হুর 
ঝংকৃত হয়। তখন আবার সেগুলো বিশ্রোহী নঙ্গীত অথব৷ ত্বদেশী গান বলেও 
পরিচিত হয়। নবজাগরণের চারণ কৰি মুকুম্দ দাসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গান 
উল্লেখষোগ্য । পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে কিছু সঙ্গীত 
রচিত হল ও গাওয়া হলে? যেগুলোকে ত্ব্দেশী সঙীত বল। হয়ে থাকে । দেশ 
ত্বাধীন হলো-_কিন্ত অত্যাচার উৎপীড়নের হাত থেকে বেহাই মেলেনি আজও । 
বুর্জোয়। শাসনের ধাতাকলে আজও মানুষের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা; জনগণ মুক্তিপথের 
উপায় খুঁজতে লাগলো। যার ফলস্বরূপ পাওয়! গেল গণসঙ্গীত। আজ শহর 
থেকে গ্রামে পর্যন্ত, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায়, সভা সমিতিতে গণ-সঙ্গীত 
গাওয়৷ হচ্ছে। “এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর মুক্ত কর এই অন্ধকারের দ্বার১ “শত 
ফুল বিকশিত হোক”, “আমরা এই ছুনিয়ায় জীবনের গান শোনাই' ইত্যাদি 
গণসঙ্গীতগুলে৷ জনজীবনে আলোড়ন জাগায় । তাছাড়া “মে দিবসের' গানগুলে। 


এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কর্মময় জীবনের সঙ্গে সবরের ষে অবিচ্ছেস্ত সম্পর্ক তা আজকের গ্রাম-শহর 


নাগরিক জীবনেও সত্য । কলে কারখানায় শ্রমিকর। কাজে উৎসাহ পাবার জস্ঘে, 
দাবি আদায়ের জন্তে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সঙগীতকে হাতিয়ার করে 
নেয় যাতে দশজন শ্রমিকের মর্মযন্ত্রণা শত সহন্র শ্রমিকের মনেও আলোড়ন 
জাগাতে পারে । যে সকল শ্রমিক নিরক্ষম, বিজ্ছোছের সঙ্গীত, বিপ্লবের নলীত 
তাদের মনেও সমান আবেদন পৌছে দেয়। ছুঃসাধ্য ভাবী কাজ করতে এক্যবদ্ধ 
শ্রমিকর! সঙ্গীতকে অবশ্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, গানের তালে শ্রমের 
কঠোরতা তীত্র না হয়ে কাজট। সহজপাধ্য হয়। নৌকে। বাওয়ার গান, ধান 
ভানার গান, যাটি কাটার গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । আদিম মানুষ তে। 
সংঘবদ্ধভাবেই অধিকাংশ কাজ করত, ক্ষেতে মোনার ফমল ফলাতো৷ আর 
মহানন্দে সঙজীতের স্থবে মত্ত হয়ে একে পরিশ্রম করত। জীবনের প্রতিটি 
পর্যায়ে বিশেষতঃ কর্মময় জীবনে ও সম্মিলিত জীবনযাত্রায় স্ীত চিরকাল মিলন 
হুত্রের কাজ করে এলেছে। পারস্পরিক মিলনোৎ্সবের বিরাট যোগন্থজ হল 
ঘজীত। জাদিম মানব জমি চাষ করত, শন্ত বপন করত, কোদাল চালাত, কান্ডে 
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চালাত আর জন্থপ্রেরপ। লাত করত নদীত, থেকে। লদীতের উন্মাদনাক়্ 
“পরিশ্রমের কাজও অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক বেশি পরিশ্রম করতে 
দমর্থ হয়--উৎপাদনের বৃদ্ধি, ঘটে, অর্থ নৈতিক চাহিদ1 মেটে । সংঘবন্ধভাবে 
গাইতে গাইতে ওর। অনেক ছুঃসাহসিক কাঁজ করেছে, হিংস্র পশুর হাত থেকে 
রক্ষ। পেয়েছেন 
দেশবাসী ঘখন কমরেড লেনিনকে শ্রদ্ধা! জানিয়ে সমবেত কঠে গেয়ে ওঠেন--- 
“কমরেড লেনিন লও লাল দালাম”, “এ্যামেরে মজভুব কিঙানে। কমরেডো”, 
“কমরেড জেগে থাকে” তখন যেন লক্ষ লক্ষ সুপ্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্ট। 
করা হয় একমঙ্গে, একসাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মিক যোগ, ঘটে, _এখানে 
পাণ্ডিত্যের কচকচানি নিতান্তই মূল্যহীন । বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনত। 
লংগ্রামেই লঙ্গীত প্রধান অংশগ্রহণ করেছে। শহীদের আত্মবিসর্জনকে শ্রন্ধা 
জানিয়ে সঙ্গীতের স্থরে জনগণের কে যখন এক্যবদ্ধভাবে ধ্বনিত হয়--*ও 
আমার শহীদ বন্ধুরে? “শত শহীদের খুনে রাঙা ্' তখন সেগুলো যেন মানুষের 
মনের গভীর তলদেশকেও নাড়। দেয় । 
কবির আত্মীয়তা সমগ্র মানবগোর্ঠীর সঙ্গে, কবিমানস হবে লমাজ সচেতন 
ও সমাজমুখী। জনজীবনের সমন্তা-পীড়িত হখ-ছুঃখ, হাদি-কার। প্রগতিশীল কবির 
কলমে ফুটে ওঠে। মা্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সচেতন কৰিগোঠী মনে ববেন শ্রমিকের 
হাতে অস্ত্র তুলে দিতে লাহাষ্য করা, বৃভূক্ষু জনগণকে রখে দাড়াতে লাহাষ্য কব 
তাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব । পৃথিবীর এক বৃহৎ সংখ্যক কবিগো্ঠী এই 
চিন্তাধারাকেই শ্রেষ্ঠ মর্ধাদ। দিয়েছেন । চীনের কৰি £১1০101)8-এর 49:০6০ 
৮৪৪০০ নামক কবিতায় আছে £ 
81] 006 আ 01125 01 005 0110, 210166 
6০ 052 00890061006 ৪0660 0: ০0: 
81:03 00 01391)56 013০ 966 0৫ 10010021105, 
অর্থাৎ বিশ্বের সকল শ্রমিককে একজিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মানব- 
জাতির ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাতে হবে। 
অথবা [.111161৮010শএব 45০0: ৫৪০০১ কবিতায় আছে £ 
001: 01]51176 060016 816 80106106 009802 0৫ 036 19790 
[06561 91781] ০ 500) 00 0006 61009. 
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রুলী কবি ইরাকলি আঁবাশিম্জে গাারগানিরর বিভেদ-বৈষম্য মুছে 
দিয়ে গকলকে একত্রিত হতে, 
“কাধে মনে তর আগাবে না কোনো নৈশ অন খেছা। 
এসো বন্ধুরা; কাছাকাছি হও) ফৈয়জও যুদ্ধে ধাক্‌ | 


জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ববীন্রনাথ মর্মবাতনায় ছটফট 
করতে লাগলেন, অস্থির হয়ে উঠলেন। তার স্থির বিশ্বাস এ রকম নংকটপূর্ণ 
অবস্থায় কবির সামাজিক দাকিত্ব রয়েছে । তাই তিনি মন্থমেণ্টের বেদীতলে 
গিয়ে দাড়ালেন--নির্ভীক কঠে ধ্বনিত হুল: «বিচারের বাণী নীববে নিভৃতে 
কাদে । 
পরাধীন ভারতবাসীর অত্যাচার অপমান মর্মবন্ত্রণকে উপলব্ধি করে বিজ্রোহী 
কবি নজরুল প্রতিবাদ জানালেন £-- 
“যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
ষবে অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভভূমে রণিবে ন। 
বিজোহী রণক্লাস্ত 
আমি সেইদিন হব শান্ত ।” 
সমাজ সচেতনতা, বৈপ্লবিক চেতনা স্থির প্রত্যয় নিয়ে ববি সুকান্ত শাসকের 
বুক্তচক্ষুকে পবোয্। না! করে অত্যাচারিত জনগণের নিকট আবেদন জানালেন 
অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে». 
"শোষক আর শাসকের নিষ্টুর একতার বিরুদ্ধে 
একক্রিত হোক আমাদের সংহতি |” 
দেশের জন্য সংগ্রাম করে কারাগাবে বন্দিনী মহিল। কি কনক মুখে" 
পাধ্যায়ের মনের একাস্ত আকুতি--কোনবূপ কপা-করুণ। নয়)-তিনি বললেন, 
»একটি শপথ রেখো 
বন্ধু আমার 
বন্দী সাথীর একটি অহংকার 
করুণ অশ্রু ফেল না আমার ছুঃখে 
আমার জন্যে কোর ন। মৃক্তিতিক্ষা ৷ 
অথবা উল্লেখ করা যেতে পায়ে ”+৪ লালের রেল ধর্মঘটের দিনে কমরেড 
স্বামন্ামী পাইলট কারের নিচে শহীদ হয়েছিলেন । স্ত্রী বাকান্ম। হ্বামীয় হাতের 
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ৃ ব্তপতাকা হাতে নিয়ে অপরিদীম সাহসিকতা। ও. দুচতার লজ দাড়ালেন রি 
| “উপস্থিত: সকলে 'রামন্বামী জিন্দাবাদ" ধ্বনি দেন। বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ছন্দময় 
ভাষায় দরদীতঙ্গিতে আরও বহু সহন্র সহশ্র নারীকে ইৈরতানত্রিক অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে যাতে লাহাধ্য করে তাই কবি বললেন 
৮১ তি ডিও | কান পেতে শোন | 
সেই ভয়ঙ্কর 'পাইলট গাড়ির আওয়াজ রক্তপিপাস্থ 
দহ্থযদের পদধবনি তুলে ধর, আরো উর তুলে ধর 
তুলুন্ঠিত শহীদের হাতের পতাক। 1” 
যখন প্রগতিশীল ও সংগ্রথমী কৰি প্রণব চট্টোপাধ্যায় জনগণের লামনে তুলে 
খরেন--এক পৃথিবী মাঞ্ষের বাধন, হাতের কাছে সাপকে মারার লাঠি, সুন্দর 
"পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তখন বু সহজ সহ মাহ সংগ্রামী চেতনাক়্ 
উদ্বদ্ধহন। 
শোষণ নিগীড়ন বঞ্চন। জ্বাল। বিড়ায় কবির অন্তর ব্যথিত, বিচলিত-- 
কবির প্রধ-কুঁড়ি,তুমি ফুল হবে কবে?” দৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে চলেছেন__ 
ঘোষণ। করলেন, “পিড়িগুলে! ভেঙে ভেঙে আমি ক্রমশঃই উঠছি ।” তারপর 
স্থির প্রতাপ্ন নিয়ে কৰি শ্ঠামস্থন্দর দে বললেন-_ 
“অরণোব অন্ধকার পার হলেই সভ্যতার বিজয় নিশান উড়বে ।” 
ইরা নরকার শোষণ মোচনের স্বপ্ন দেখেন, শেকল ভাঙার গান শোনেন, 
তাই তার কলমে ফুটে উঠলো»-- 
“মাটিতে ফলে ওঠে প্রাণের অগ্ন 
শেকল হারাবার মিছিল ও স্বপ্ন ।' 
এমনি আরও কত শত কৰি জীবনে বেঁচে থাকার জন্ভে প্রতিটি কথ। কবিতার 
মধ্যে ছবির মত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং রাখছেন । 
.. কবে থেকে কাব্যরসের স্থষ্টি তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন তবে বু 
প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্ধস্তই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল যে, আজে! পাড়াগী- 
গুলোতেও মানুষ তাদের যাবতীয় বাসনা-কামনা, ছুঃখ-দাবিজ্রাকে মুখে মুখে 
ছড়ায় বা ছোট ছোট কবিতায় ধরে রাখতে চেষ্টা! করে আসছে অনস্তকাল ধরে। 
সন্পবন্ধ ভাষ। গ্রামবাসীর মনে অত্যন্ত সহজে আবেদন পৌছে দিতে পারে । আর 
এলেই ছল্সময় ভাব! বদি স্থবের মখো ধ্বনিত হতে পারে তবে এটাই তাদের কাছে 
বিন: বেশি নার ও হনয় হী হয়। 
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সঙ্গীত বা. কবিতা | বক্ব্য. অনেক . সময়ই নিরক্ষর ৰা অশিক্ষিত ব্যক্তিব্: 
কাছে বোধগম্য হয় না৮_ কিন্ত স্থরের স্পর্শ ও 'ছম্্ই মনকে . আকর্ষণ সা 
| তাই আদিকাল থেকেই কবিতা ও সঈীতের জগৎ এত বিদ্তৃত ও ব্যাপক ।- 
এমনকি অপরিবতিত ভাষায় রচিত স্দীতের স্থরেলা ক মনের গ্রহনে আবেদন, [ও 
শৌছে হোস ও নপরণবে আকৃ্ই করে। . ্‌ 
 সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী, মন্ধস্তর-বিরোধীঃ - ধর্মঘট ইত্যাদিকে কেন্দ্র বন্ধে, 
_ বিভিন্ন ভাষায়. রচিত গানগুলো সহজতর পথে দেশবাসীর মনকে সৃ্ত অবস্থা 
থেকে জাগ্রত করতে পারে। নৌবিক্রোহের ঘটনার. ওপর রচিত “নীল লমৃক্র 
লাল হয়ে গেল নাবিকের বক্তধাবায়' অথবা “চাষী দে তোর লাল সেলাম” ও 
মোদের দেশবাসীরে' ইত্যাদি সঙ্গীতগুলে। ম্বাদেশিকতাঃ প্রীতি ও আস্তরিকতায়- 
জনগণের মন ভবিয়ে তোলার বন্ধন-সেতু । | 
সঙ্গীত জীবনের রক্ধে রদ্ধে অনুপ্রবেশ করে আছে যুগ যুগ ধরে। জীবনের. 
স্থথ-ছুঃখ, হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, প্রয়োজনীয়তা__সব কিছুই কবিতায় যেটুকু, 
অব্যক্ত থাকে সঙ্গীতে তার পূর্ণতা ঘটে । কর্মময় জীবনের পরিপূর্ণ, ছবি কাব্য. 
সঙ্গীতের আতিনায় সহজ ও দ্বতঃম্কূর্তভাবে আপন করে নিতে পারে তবেই কাব্য, 
দঙগীতের শিল্পে নৈপুণ্োর প্রকৃত সার্থকতা আর জনগণেরও এটাই সবচেছে 
বড় দাবি। 
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প্রতি সাহিত্যের আডিনায় এ লেখকদের ভুমিকা 
" লমাজ-সচেতন শিল্পী সাহিত্যিক-কৰি বখনই সমাজ-বহি্ভূতি কিছু ভাবতে. 
পারেন না। কারণ নচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সংস্কৃতি কর্মীর! তো সমাজের 
কাছে দায়বন্ধ। সামাজিক উন্নয়নমূলক চিন্তা-ভাবনায় এবং: সঠিক পথে 
পরিচালন] করে অগ্রগতির পথে সমাজকে নিয়ে যেতে পারলেই সার্থক শিল্পী বা. 
সাহিত্যিকের দাসত্ব পালন কর। হয়। আর প্রগতিমুখী চিন্তাধারার এটাই প্রক্কত- 
নমূনা এবং সচেতন মান্থষেরও তাদের কাছে এটাই বড় দাবি। স্বভাবতই 
সচেতন শিল্পীমাত্রই সমাজের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জাল-যন্তরণা, ভাল-মন্দ ও জীবন- 
সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তাদের শিল্প-হৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হন । . 
সমাজ-সচেতন্‌ শিল্পী-সাহিতাকদের শ্রেণীগত ঝ৷ চিন্তাীভাৰনা-আদর্শের দিক 
থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই। এই ঘুপে-ধরা৷ সমাজ- 
কাঠামোর যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজ-সচেতন মহিলাবাও 
পুরুষের সঙ্গে সমান তালে প৷ মিলিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন । তীরাও- 
সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে শিল্প-ন্ষিঃ লাহিত্য-স্ৃত্ি, কাব্যচর্া ও হাটি 
চর্চায় যোগ্য ভূমিক1 পালন করেছেন, করছেন । 
ডঃ উষ। রায়-এর ভাষায় “এ যুগ তো। সে যুগেরই একান্ত হ্জন। কে 
যুগের মৃত্তিকায় রসপুষ্ট এ যুগের মন'_-পংক্তি ছুটির যথার্থ! বিচার করে একটু 
পিছন ফিরে তাকানে। দরকার, তাহলেই দেখ! যাবে আজকের সংগ্রামী মহিলা. 
কবি-নাহিত্যিক-শিল্পীদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একট! মূল ভিত আছে। বাঙলা 
লাহিত্য ও সংস্কতির আঙিনায় ঠাকুর বাড়ির হ্র্ণকুমারী দেবী ও সরলাদেৰী 
চৌধুরাণীর এঁতিহ স্মরণ করার মত। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাবা-উপন্তাস ও- 
সাহিত্যের খ্যাতি সকলেরই জানা । দীর্ঘদিন তিন 'ভারভী' পত্রিকা সম্পাদন, 
করেছেন । সরল! ধেবীর ম্বদেশী গান-রচনা, কিছু কিছু গানে স্থর সংযোজন 
তৎকালীন পময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং দেশবাদীর মনে লাড়া। জাগিয়েছে ।. 
পরাধীন জাতির বেদন। ও ঙ্রণাকে কাব্যে তুলে ধরলেন কামিনী রায়। ঘরোয়া- 
জীবনকে কেন্ত্র করে কবিতা লিখলেন মানকুমারী-বন্ছ। তাছাড়া কাব্য-সাহিত্য 
-উ্ার জজনে এক নজরে ধাদের কথ! ম্বরণে আসে ভাব! হলেন: অনুরূপা। দেবী. 
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 -শরিয়ঘদা দেবী, দিরপমা দেবী, হুয়পা ্েবী, ইন্দিরা দেবী, শৈলবালা ঘোষ- 
 ব্মারা, আশাপূর্ণা দেবী, নীতা দেবী, শান্কী দেবী প্রমুখ । এছাড়া যারা 
 খ্রগতিমুখ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পুন, সমাজব্যবস্থার গপ্ডিকে 
"অতিক্রম করতে চেয়েছেন তারা হলেন ছেষলতা (দেবী, জ্যোতিসী দ্বৌ ও 
নী দেবী প্রমুখ । | 
' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক হন্তরণার কতগুলে। দিক জাছে অঙ্ুরূপা! দিদি 
শীত দেবী ও শান্তা দেবীর উপন্থাসগুলোতে ৷ এই ক্ষয়িষু সমাজে নারী 
জাতির দাসত্ব, শৃঙ্খলাবন্ধ শ্বাপরুদ্ধ অবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার এবং বীতিনীতির 
নির্মম নিষ্টুর অবস্থার বলি যে নারীলমাজ তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন 
অনুরূপ! দেবী তার “মা, গরিবের মেয়ে” “জ্যোতিহারা” চক্র" ও “পথহারা, 
উপন্যামে। সীতা দেবীর 'বন্ত” শান্ত! দেবীর "্বীবন-দোলা” উপন্তাসগুলোতেও 
বাঙ্গালী সমাজের জীবন্ত চিত্ররূপ পাওয়া যায়। একদিকে সংস্কার নামক 
সামাজিক ব্যাধিগুলো। কি রকম অভিশাপ হয়ে নারীজাতির জীবনে চেপে বসে 
আছে, অন্থদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ম্বার্থলোলুপ, অর্থগৃপন, মনের বীভৎস চিত্র ফুটে 
উঠেছে তাদের সহজ সাবলিল কথা শিল্পে । লামাজিক দ্বণ্য কুলংস্কারের প্রতি 

লেখিকাদের মনোভাব ছবির মত ম্পষ্ট। 
আধিক মানদণ্ডেই মূলতঃ সামাজিক অবস্থা নিরূপিত হচ্ছে। “শুভ, 
অশুভ? 'পয়মন্ত') “বিধি” শাস্ত্রীয় অন্থশালন ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর ভারবোঝা 
প্রধানতঃ নারীজাতিকে এবং শোষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীকেই বইতে হয়ঃ 
'ষানাকি সামাজিক উন্নতির পথে অন্তরায় পরিশীলিত চিস্তাভাবনার উন্মেষ 
ঘটানোর পক্ষে বিরাট অন্তরায় |. অন্রূপা দেবীর «গরিবের মেয়ে" উপন্াসে 
আছে, পিতা। যথেষ্ট যৌতুক ও পণ দিতে ন। পারায় শ্বশুরবাড়িতে কন্যার লাঞ্থনা- 
গঞ্জনার চিত্র। সেখানে শাশুড়ি পুত্রবধূর উদ্দধেশ্তে বলছেন-_“কিপটে বাপ 
মিন্সে লেপ দিলে না, তার মেয়ের জন্যে ঘরের পয়স। ভেজে লেপ তৈরি করবে৷ 
নাকি?” একই সঙ্গে মধাবিত্তশ্রেণীর সমাজ-সংস্কারের উধেব ও এক ধরনের বিশ্রি 
ভণ্তামি, স্বার্থপরতা ও আধিক - লোভের চিত্রও অহুরূপা দেবীর লক্ষা এড়িয়ে. 
স্ায়নি। তাই দেখ “গরিবের মেয়ে উপন্তালে ছেলে পড়াশুনা করছে না কিন্তু 
“মেয়েকে পড়ানে। হচ্ছে-_'“ঘে বাড়িতে ছেলের বিদ্বাশিক্ষা। নিষেধ, সেই বাড়িতে 
মেয়ে চলিল স্কুলে ভর্তি হইতে?” রন সিনা ললাকে উদ্চবিক- 
-সম্পন্ন ঘরে-বরে সম্প্রদান । 8 
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"অরূপ! দেবীর 'পথহারা উপন্যাসে আছে সন্ত্রাসবাদের প্রতি লমাজেক্ক 

(যুবশক্ির আকর্ষণ--বাজনৈতিক চিন্ত/ভাবনা, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনেক 
সংঘাত, বেশ পরিফারভাবে : 'পরিস্ফুট |. দেশের সমন্যা সম্পর্কে তিনি মোটেই | 
উদানীন ছিলেন না শোধিতদের কথ! ভেবে যন্ত্রণাও বোধ করতেন বিস্ত; 
তার থেকে উদ্ধারের কোন পথনির্দেশ নেই । 

_ শাস্তাদেবী তীর £জীবনদোলা? উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, এই সামন্ততানরিক- 
ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীকে বোঝাঃ ভোগাপণ্য ও যন্ত্র হিসেবেই দেখা 
হয়, এর বেশি নারীজাতির কোন মর্ধাদা। নেই, পুরুষই সঞগাজের প্রধান। 
উপনাণসের একজায়গায় আছে--“জানেনই ত মেয়ে সন্তান হচ্ছে পূরবজন্মের 
খণ, ষতদিন ধরে রাখবেন ততদিনই সুদ বাড়তে থাকবে, টাটকা পার করে দেওয়া 
ভাল, ন৷ হলে বুঝলেন কিন মশায়॥ এ যাকে বলে চতক্রবৃদ্ধির হার । পুরুষ সন্তান 
মূলধন, ধত খাটাবে অর্থাৎ কিনা ঘত মাজবেন তত দাম বাড়বে ।” অন্তঙ্জ 
আছে £ “মেয়ে জাত হবে কেঁচোর জাত, মার খেলে গুটিয়ে ধাবে, তবে ন। 
মেয়ের গুণ গাইবে লোকে ।” এই সমাজে নারীজন্ম ঘষে শুধুমাত্র পুরুষের 
মনোরঞ্জনের জন্যে, তাদের ভোগবিলাস ও লালস। পরিতৃপ্তির জন্যে, মানুষ 
হিষেৰে তাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের মূল্য নেই তারই নিখুত চিন্জ 
অঙ্কিত হয়েছে। 

সীতাদেবী তার “বন্তা' উপন্যাসে সেট তুলে ধরেছেন । পাশাপাশি তিনি 
ক্ষীণ আলোর আভাসও যেন পাচ্ছেন । তাই অনিন্দিতার মুখে তুলে ধরলেন £ 
«আমাদের দেশের মেয়েরা ভাল ম্বামী পাবার উপযুক্ত নয় । মার খেতে সর্বদা, 
যার! পিঠ পেতে বসে আছে, তাদের অন্ততঃ একট) চাপড় মারবার লোভ.কজনে 
_লামলাতে পারে? আমাদের ছেলের। ত পারবেই না, তারা বাইবে শাদা 
পায়ের লাথি খেয়ে যে রাগটুকু জম করে তা এমন সহজে খরচ করবার স্বিধা 
তাৰ! কি করে ছাড়বে? অত্যাচারের তলায় যাদের থাকতে হয় তারাতে। 
সবচেয়ে বেশী অত্যাচারী হবেই, আর আমরা! যে আদর্শ নারী ঠিক করে রেখেছি, 
ত্বাকে, ধার পিঠে লবচেয়ে বেশী জুতোর দাগ আছে ।” 
_. আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম গ্রতিশ্রুতি' বৃহৎ উপন্যান ানিতে একজন দবদী 
| কথাশিক্নীকে পাওয়া যায়। প্রভাবতী দেবী সরম্বতী ও শৈলবাল! ঘোবজায়া'র- 
রি উপন্যানে লামাজিক লন আছে, দরদও আছে কিন টানার কোন ন ইশারা 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমগ্র থেকে সামাজিক জীবনে বহুরকম উত্বান-পতন ঘটে 
গেছে। ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে দীর্ঘন্িন, মাধ রাজনৈতিক বড়-বঞ্ধা় 
কেউ মরণপণ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী, কেউ ভৃক্তভোগী, কেউ সযোপসন্ধানী, 
কেউ বাস্তুচ্যুত, কেউ ব। দিশেহার। বেঁচে থাকার তাগাদায়-_ন্বাভাবিকভাবেই 
সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন এসেছে--এ রকম একটি টালমাটাল অবস্থাক্ 
ফোন সচেতন সার্থক শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন 
না। প্ররুত শিল্পীর দায়বদ্ধতা ও মানসিক সচেতনতাই সৃষ্টির খোবাক এবং 
প্রেরণা যুগিয়েছে, সমাজ-সচেতন মহিলা শিল্পীরাঁও তার থেকে বাদ পডেননি। 
তাদের কেউ বা মানবিকতার তাগিদ নিযে এগিয়ে এলেন, কেউ বা সচেতন 
মার্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিল্প-স্থষ্টির কাজে নিষ্মোজিত হলেন, জনগণের কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, একাত্ম হয়ে, জনগণের স্বখ-ছুঃখ, হাসি-কান্া। ও সংগ্রামের 
সাথী হয়ে । শোষণ-বঞ্চনা-বৈষমোব বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিক। নিয়ে সমাজের 
সর্বস্তবের মানুষের জীবন যন্ত্রণার সমব্যথী হয়ে প্রগতিশীল শৈল্লিক চিন্তাভাবনাক্স 
বিশ্বাসী সচেতন মহিলারাও হুস্থ-হন্দর সমাজ গডে তোলার আকাজ্ক। নিয়ে 
এগ্রিয়ে এসেছেন । গঞ্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও এক ধরনের নতুন মোড় নেয়, 
গল্প-উপন্যাসেব নায়ক-নায়িক রাজা-জমিদার বা! দেব-দেবী নয়, নায়ক-নায়িকার 
ভূমিকার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, বিখয়বন্ত হচ্ছে আমাদের চারপাশে দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা । জীবন-সংগ্রাম-শিল্প-সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবন-কেন্দ্রিক। এই 
আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে চলে সামাজিক সংঘাত, কখনও 
ব। তাব থেকে উদ্ধারের ইজিত। 

সমাজ কল্যাণের নামে এক ধরনের ভাঁওতাবাজি, বিশ্রী বাঞজনীতি এই 
লমীজের বুকে চলে আসছে । একদল ন্বার্থান্বেবী গোঠী “জনহিত' করার নাম 
করে মানুষকে প্রবঞ্চনা করছে, সমাজকল্যাণ নামক মুখোশের আড়ালে এক 
প্রকার জঘন্ত মনোবৃতি কাজ করছে, যা সমাজকে পেছনের দিকে ধ্বংসের মুখে 
টেনে নিযে যায় । শোধিত নির্যাতিত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মনে ঘার তীব্র 
প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি হয়। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল জীবন সংগ্রামের শরিক ও 
মার্কস চিন্তাভাবনায় বিশ্বানী সংগ্রা্ী নেত্রী কনক মুখাপাধাযয়ের “ফিবে 
পাওয়া; গল্প-গ্রন্থের সমাজ সংহার' গল্পে একটি অংশ তুলে ধরছি £ 

€সিস্টিলাদেবী £ আরে ছিঃ ছিঃ, আমার আশ্রমে এসৰ অধর্ম চলতে পানে 
কখনও 1 কোথাকার কোন্‌ বিফিউজি নাকি, চাল নেই, চুলে নেই, জাতজন্সেন্থ 
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খবরই বা কে রেখেছে ওর বল? হাণ-যত-সব-এখন বলেকিন1 আপনিই আশ্রয় | 
আর  ছশ্চরিত | কুলটার জন্তে তোমাদের  স্থপারিনটেণ্ডেট মেয়েটারই বাকি 
| ক্কাছনি। | বলে. কিনা, জনাথা মেয়ে, কোথায় বের করে দেব? কোথায় বের 
করে দেবে তা আমরা কি জানি ? শেষটায় আমাদের নামেই যদি ছুর্নাম রটে 
শ্যায়। তবে বাইরের সাহায্যের টাকা নিয়ে গোলমাল হতে পারে না?” | 
_ লেখিক। দেখিয়েছেন ঘে, এ ধরনের সমাজ কল্যাণের নামে অকল্যাণ চর্চাই 
অধিকতর মাত্রায় হয় এবং সভানেত্রী ও অন্যান্ত সদস্থদের আচরণে এট? পরিফার 
ধে কল্যাণ ব্যাপরটি তাদের কাছে পুরোপুরি ভড়ংমাত্র” শোষণ-নিপীড়ন- 
নির্যাতনের নামে একটি মুখোশমাত্র । গল্পের আলোচ্য বিষয় “সমাজ-সংক্কার ও 
নারী প্রগতি ৷ বুর্জোয়। দৃষ্টিতে “সংস্কার' ও 'প্রগতির' প্রকৃত চরিত্রের স্ুম্পষ্ট 
চিত্র লেখিকা তুলে ধরেছেন । দীর্ঘদিনের সংগ্রামী লেখিক। কনক মুখোপাধ্যায়ের 
অভিজ্ঞতালদ্ধ ফমল তার বিভিন্ন গল্পে উপন্থাসে ছড়িয়ে আছে। তার বন্দীদশায় 
লেখা 'বন্দী ফাল্গুন' উপন্যাসখানি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “শিল্পী”, পিদযাত্রী” 
গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে লেখিকা যেন নবাসরি একটি দরদী মন নিয়ে পাঠকের কাছে 
পৌছে যান থে দরদী মন একটা স্স্থ স্ম্দর পথ দেখাতে পারে। 
শ্রীমতী নিরূপমা। বরগোহাশ্রি,-এর “গৌহানী আই গোৌঁসানী আই” একখানি 
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । সামাজিক অস্থিরতার বিষমন্্ চিত্র এবং মাতৃন্সেহের অতলম্পর্শী 
_-শভীবতা। কিভাবে পরিবার, সমাজ, জাতিকে অতিক্রম করে সমগ্র মমুস্য সমাজে 
পরিব্যান্ত হয়েছে তারই একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই পুত্রের “বিদেশী 
ভাড়ানো' রাজনীতির প্রতি তীব্র স্ব প্রকাশ করে উপন্াসের প্রধান চরিত্র 
শ্রীমতী গোম্বামী বললেন,_-“তুইও জেনে বাখৰি অপু যে আমার জন্য সব মা 
এক মা, সম্তানহানি হলে, সে সব মায়ের অন্তরেও একই আগুন জলে, তাদেক 
চোখের জলও কোনদিন শুকায় না1” কন্ু। রুণী মায়ের বিশ্বব্যাপী মাতৃত্বঘোধে 
“আবেগপ্রবণ হয়ে বলে+__ মা, মা১ তুমি সত্যি করেই মা, সববারই মা, হলধরের 
মা রজব আলীর মা-আমরা। এই তিনটি ছেলেমেয়ে ছাড়াও রি টনি সব 
 স্তানেরই মা”। 
.. খ্রফটা মানুষের প্রথম রিচ তীর মহত্ববোধের মধ্য দিযে, আর বিশ্বব্যাপী 
. স্ছুটিই শ্রেদী-_শোষক ও শোমিত। লকল শোষক ও সকল শোষিত শ্রেণীই 
_ 'লত একই চরিত কাজেই সাশ্্রদায়িক ভেদাভেদ, জাতধর্শের ভেদাভে, দেশীয় 
- ্ চারা অথবা ধিচ্ছিরতাবাঘ, ০৮ টিলা ার্থাদবী গুিপতি গোর 
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মুনাফ। লুঠে নেওয়া মতলব ছাঁড়। আর কিছু ন্য়। . ভ্রীমতী বর গোহাঞ্ডি-এক্ক: 
উপন্তাসধানিতে কন্ত। রূণী তাই অপুর সাশুরদীয়িক ও বিচ্ছিষ্গতাবাদী, চিস্তা- 
ভাবনাক্ম অসন্তষ্ট হয়ে বলে, “আমাদের এই শোষণ কে করছে? বাংলাদেশী 
আর নেপালী বহিরাগতরা।? না কি ভোটযুদ্ধে জেতার জন্ত টাকার প্রয়োজনে 
দালাজ্দান হয়ে থাক! সরকারের প্রকত মালিক বৃহৎ পুজিপতি শ্রেণী--ফে 
গুজিপতিরা। আসামেও ভালো কবে গুটিয়ে বসে জনসাধারণকে মূল্য-বৃদ্ধি, 
ভেজাল পণ্যক্রব্য আবও বিভিন্ন প্রকারে শোষণ করে মারছে» আসামের গম্পদ 
লুটেপুটে খাচ্ছে ?” 

একটি বাঙালি দরিত্র মেয়ে আত্মমর্ষাদ। ও সচেতনতায় কতখানি উজ্জীবিত 
তারই একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন ছবি বন্থ তার কালো হরিণচোখ' গল্পে । 
গল্পের প্রধান চরিজ যে মেয়েটি সে দারিক্ের কাছে নিজের জীবনটাকে বিকিয়ে 
ন। দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের স্থরে বলে_-“আমি কিন্ত এখনও নষ্ট হইনি কাকাবাবু, 
ব্লাউজ বেচে খাই সত্যি, আর কিছু তে। বেচিনি |” সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত 
করে ছৰি বস্থ তার “রাজাবানীর গঞ্পো”তে সংস্কার যে শুধুমাত্র সংস্কারই, 
তার বেশি কোন মূল্য নেই সেটাই তিনি গল্পটিতে তুলে ধরলেন । তাঁর ছোট 
গল্প “আডনরাডা+ এবং সন্ভ প্রকাশিত “প্রবহমান গল্প-গ্রন্থটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

মঞ্ছুত্রী দাশগুণ্ডের “অতসী পৃথিবী' উপন্তাসে একট। জিনিস খুব স্প্--ত। হল 
লেখিকার মতাদর্শ পাঠকের কাছে আয়নার মত শ্বচ্ছ। শ্রম্জীবী মানুষের 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উপন্তাঁস পরিপুষ্ট হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের শ্রম ও 
বংগ্রামের মধ্যে-উপন্থাস রচয়িত্রী যেন প্রেরণালাভ করতে চেয়েছেন । জীবনের 

ংগতি, বেদন। ও জীবনের কান্না, বিক্ত বধিতদের হাহাকার, ক্ষুধার্ত নিপীড়িত 
অত্যাচারিতের গুমের-মরা অভিম।ন আর বিদ্রোহের ঝড় নিখুত চিত্র অঙ্কিত 
হয়েছে । উপন্যান্টটির প্রধান চরিজআ্স দীপ নেহ-ভালবাপার জোরেই যেন ক্ষুদ্র 
সংসারের গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে এল বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনে, অপর 
প্রধান চিত্র মালতী দেবী, ধিনি মাঞ়া-মমতার পরিপূর্ণ আধার। গোট? 
চরিত্রটির আড়ালে যেন লেখিক। নিজেই। মঞ্জুরী দাশগুণ্রের “নরঞ্জনা, ও 
£জন্তপলাশ অন্যদেশ' উপন্যাস ছখানিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । অজন্র 
ছোট গল্প রচনায় তার সামাজিক সচেতনতাবোধ দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দেয়। তার 
ছু'চারটি উল্লেখ করা হলঃ যেণন্‌+“চেনা% “বুড়িমা” “ফিনবলের ং। “ভালামানি” 
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ইন্গাদি। তাছাড়া শিশু-কিশোরের লেখ গন শুধু গল্প নয় গ্ন্থটিও উল্লেখযোগ্য 
যাতে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষাতত্ব নিছিত রয়েছে । 

বেণুক। চক্রবতাঁর গল্প-রচনার মধ্যে তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠাকে তুলে ধরার 
প্রয়াস রয়েছে, পোস্টমর্টেম গল্পের একাংশে আছে-_“একদিনের এক আদর্শবাদী 
চিকিৎসক যুবককে হারিয়ে এলাম যে "আমার বলেছিল--যুদ্ধে নামে! সাহিত্যিক 

***লেখনীকেই হাতিয়ার করো... 

এখনও যে বিজ্বে ব্যাপারটা অনেক টনি এ মানদপ্তের ওপরে নির্ভরশীল, 
প্রেম-ভালবাস। মেখানে অর্থহীন তারই একটি বেখাচিত্র অস্কন করেছেন গুলশান 
চৌধুরী তার বিপন্ন বর্ণাধারা। গল্পে । প্রেমিকার আক্ষেপের সু বড় মর্মবিদারক 
এবং নিষ্র বাস্তব সত্য । প্রেমিকার আক্ষেপোক্কি £ "আমি তার হব কি করে? 
আমরা যে বড় গরীব! ধনী-দরিজ্র কি গাঠছড়। বাধে, আর বাধলেও কি তা 
টেকে?” 

গল্প বচনার ক্ষেত্রে দীপ্তি দেব-এর দরদী মন, সচেতন মন নতুন সমাজ গড়ে 
তোলার ক্ষেতে মেয়েদের প্রেরণ ঘোগাক়্, সংগ্রামী জনগণের নিকট কাব “অব্যক্ত 
কান্না” গল্পটি পাঠক মনের গভীরে সাড়া জাগায় । বিচ্ছিন্নভাবে মান্ছষ বাচতে 
পারে না, মানুষ সামাজিক জীব-_সুথে-ছুঃখে সংগ্রামে এঁক্যবন্ধভাবেই এগিক্সে 
যেতে হবে, এই চিনস্তা-চেতনায় উদ্ব,দ্ধ হয়ে কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য লিখলেন “আমাদের 
বাচতে হবে গল্প। তাছাড়। সংগ্রামী তিস্তাচেতনায় উদদ্ধ হয়ে যারা গল্প 
রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা৷ যেতে পারে, রাণু 
চট্টোপাধ্যায়। শোভা দে, তানিয়া চক্রবতাঁ, জ্যেৎমা কর্মকার, মঞ্জু বায়, 
ভাবতী আঁচার্ধ, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি ঘোষ বায়, সংগ্রামী বাক, রেখ! 
গোস্বামী, চেনীমাই শইকিয়। ও প্র্ণতি ঘোষ প্রমূখ লেখিকাদের । 

বিদেশী গল্প অঙ্গবাদের ক্ষেত্রে ধারা বিশেষ দক্ষত। দেখিয়েছিলেন তার। হলেন 
সুপ্রিয়া আচার্য, ছবি বহু, শিউলি মজুমদার, মীরা ভঞ্জ, শবরী তঞ্জ প্রমুখ 
লেখিকার।। 

কবিত। রচনার ক্ষেত্রেও মহিল। কবির। সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ 
থেকে কবিতা, ছড়া, খান রচন। করেছেন। অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে, 
ভীবন-ঘন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিলাভের অন্ত, দানত্ব মোচনের অন্য, বন্দীদশ। 
ঘোচাবার জন্ঠ সংগ্রামী বৈপ্লবিক চিস্তা-চেতনাকে মহিলা কবির! কৰিতাব মধ্যে 


৮% 
নানী লমাজ--* 





তুলে ধরেছেন । কোন রকম  কশা করশনকমপার ও প্র নয় পথ লা 
সির জন্য বশী ববি বন্দী অবস্থায় লিখলেন" পু ৮826 
| এ. মাহ কট শখ হেখ 
বন্দী লাখীর একটি অহংকার 
করুণ অশ্রু ফেল না আমার ছঃ খে. 
আমার জন্যে কোর! মুক্তি ভিক্ষা, 
এ *( কনক মুখোপাধ্যায়) 
সংগ্রামী কবি, জনদরদী কবি, . সচেতন কবির করিতায় চদার প্ধান 


মেলে, স্বচ্ছ ধারণ। এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন,_ 
_ শবিনা যুদ্ধে বাজ! দেয়ন। হুচ্যগ্র মেদিনী 
শিল্পী বিন। যুদ্ধে দেয়ন। তুলি ও লেখনী 
কবিতার শব্দ পদ অর্থ ব্যঞ্জন। করেনি 
্েচ্ছাচার লাঞ্চনার কোনে জয়ধবনি--” 
| ৃ -( ইরা সরকার ) 

১৯৭৮ সালের ভগ্নাবহ বিধ্বংসী বন্যায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, কেউ 
কেউ উদ্ধার কার্ষে নেমেও প্রাণ হারিয়েছেন । বেদনার বিটি কবির 
কলমে ছন্দময় ভাষায় ফুটে উঠল £ [ 

"সব অশ্র-সমুদ্র 

সব কথা-আর্তনা 

লব অন্তুতি-অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম 
সব শব -_বাচাও বাচাও ! 


কাল রাতে 
সর্বগ্রাসী ধ্বংদতপ ঠেলে 
_ এসেছে নবজাতক 
ফুটেছে নতুন ফুল, 
রঃ নকালের পোনা রোদদরে 1” 
| (কনক মুখোপাধ্যায় ) 
.. বব মার তে তো। পরম স্সেহের ধন শিশু লস্তানটিকে আকড়ে বসে থাকলে 
হয়না তার ভো। নি সন্তানের মত বহু সহ নস্তানের খে হানি ফোটাবাঁছ 
দাসত্ব, তাই দরদী বিপ্লবী মা-এর কঠে শোনা, গেল £ 2 
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“ভূমি কেদনা মামণি আমার--্লামনে যে 
ভগ্স্কর ক্ষধার কাম 
“তুমি আমার আচল ধরে টেন ন। মোনা” সামনে যে 
সংগ্রামের টান, 
তুমি অমন আধ আধ ভেকনা--সামনে ষে 
বিপ্লবের ডাক ! 
তুমি ঘুমিয়ে পড় যাছুমণি--দঘবুম নেই যে 
আমাদের চোখে 1” 
»( কনক মুখোপাধ্যায়) 
বিপ্লবী কবি কবিত! লেখেন কবিতাকে জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার করে 
নেবার জন্যঃ বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্ধ,দ্ধ হবার জন্য, সাধারণ মানুষের মনে্ব গভীবে 
পৌছে যাবার জন্য) তাই কবি অসম সাহসিকতার সঙ্গে পথের নিশানা মেলে 
ধরে বললেন £ 
প্ঘণায় জলে ওঠো 
পবিত্র শপথে সব 
হও লেলিহান 
শিল্পের সত্বায় আনে জীবনের আাণ**** 
(লিলি সাধু) 
যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষুক অশান্ত, অস্থির কবিচিত কাক্কিত 
বসন্তকে পাবার জন্য, ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছোবার জন্য সমস্ত ভেঙ্গে চুরে এগিস্সে 
যেতে বদ্ধপরিকর, মানবতাবাদী বিশ্বকবিকে সামনে রেখে বললেন £ 
“মাঝে মাঝে ইচ্ছণ! হয় তোমার মতন 
বিক্ষোভে চেঁচিয়ে বলি-- 
“ওরে চারিদিকে মোর একি কাকাগারে ঘোর" 
আঘাতে আঘাতে ভাঙি শত শত কারার প্রাচীর” 
--( শিবানী কর্মকার ) 
4! দীর্ঘদিনের লংগ্ামী মহিল1 রেবা ঘোষ অকুষ্ঠচিত্তে দরদী মন নিষ্বে জনগণের 
স্পাপে এসে দাড়িক়ে বললেন £ 
“সবারে চাই করিতে আপন 
মাটির মায়ের ঘরে 
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নু খল প্রা রবে তে চাইঠ---.-3:5 
| সহ বন্ধন ভোবে।” 
 হন্তীকাতর বিচি শক্রর মোকাবিলা করতে শক্তি অর্জন করতে চার, শিক 
উন্নত করে মাথা! তুলে দাড়াতে চায়, অসম সাহসিকতার লঙ্গে উচ্চারণ করে 
“তোমার শ্রিক্বার শেষ আকুতি--“আমাকে বীচাও, 
পারনি তে। এ হুর্ধ্ব হানাদাতী, নর পিশাচের-_ 
হাত থেকে তাকে বাচাতে; 
এ কাস্তেটা পড়ে আছে, 
তুলে ধরে। ওটাকে শক্ত করেঃ 
এবার এগিয়ে চলে। 


-_-( তাপলী ভট্টাচার্য) | 
মহিলা! কবি জ্যোতির্শয়ী মিত্র জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য 
কবিতাকে আশ্রয় করে নিয়ে বললেন : 
"কবিতা তোমাকে চাই শোষিত অরণ্যের মাঝে 
আলে। দিতে জল দিতে সবুজ বৃক্ষের প্রোথিত শিকড়ে 
কবিত। তোমার বুকে হযানয় স্পার্টাকাস বাজে 
দাসত্বের বন্ধন ছিড়ে মুক্তি আনে। কংকাল কবরে ।” 

_ তাছাড়া মহিল। কবিদের মধ্যে আরে! যাঁদের সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় 
তাঁবা হলেন : অনামিক। মাহাতো, অনীতা। গুপ্ু, অপরাজিতা গোগী, মানসী 
চক্রবর্তাঁ, রমল! বড়াল, চিত্রা কর্মকার, অরুণ! সরকার, মিনারা খাতুন, গাগা দত 
সরকার, প্রক্কৃতি ভত্র, স্থনীত। দাস এবং প্রতি ঘোষ প্রমুখ । 

গল্প-কবিতা-উপন্যাস-্প্রবন্ধ রচনা, এবং পত্রিক। পরিচালনা ও সম্পাদনার 
কাজেও মহিলারা ঘোগ্য ও গকুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আনছেন দীর্ঘদিন ধনে। 

'৫০-এর দশকে “ঘরে বাইকে, “মহিল। মহল' :ও “মহিলা? প্রভৃতি প্রগতিশীল 
মহিল! প্রিকাকে কেন্দ্র করে লেখিকণ গোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে । পরবর্তাঁকালে 
প্রগতিঈল শিল্প চেতনার উৎদ্ধ একসাথে পজিকাকে কেন্দ্র বন্ধে গল্প-উপন্যাপ- 
 প্রবন্ধকবিতানাটক ও বিভিন্ন দিক নিযে লংগঠিত লেখিকা গো নাইিত্যের | 
আডিনায় এসেছেন? | 
'একসাথে' পজিকাকে ছি ২ শে লা ২ বি নিন + লমবেত হরেছেন 
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“তাই নক, প্রগন্তিঈীল নারী আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী ও নেত্রীবাও লিখে চলেছেন 
মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য । নিপীড়িত নারী-সমাজের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিঙ্লেষণমূলক প্রবন্ব-সাহিত্য ইতিপূর্বে এভাবে বিকশিত 
হয়নি। এই বিভাগে অগ্রনী লেখিকাদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, 
মঞ্জরী গু, অপর্ণ। পাল চৌধুরী, পঙ্কজ আচাধ মাধুরী দাশগুপ্ত প্রমুখ । 

বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে দাড়িয়ে নিধিধায় বল! ঘায় গণতান্ত্রিক চেতনা- 
দম্পয লেখিকাবা! গ্রগতি শিবিবের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যেভাবে সকল 
গণতন্ত্রপ্রিয় মাষের সঙে একাত্ম হয়ে এবং সংগঠিতভাবে সাহিত্যকে সমাজ 
প্রগতির পথের অন্যতম হাতিয়ার করে নিয়ে দমুখপানে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে এগিয়ে 
চলেছেন, নিশ্চিতভাবে বল। যায় সেট? অবশ্বাই অভিনন্দনযোগ্য এবং উত্তরকালের 
কাছে প্রেরণাদায়ক । 


জাতীয় সংহতির প্রপ্গে রবীন্দ্রনাঞ্ 

বিশ্বকবি রবীন্জনাথকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার লীমা-পবিসীম। নেই ; 
কত বৈঠকী আলাপ, কত বিতর্ক! আলোচন। সভায় কত বড়-তুফানই না! 
উঠেছে, উঠেছে দীধকাঁল ধরে, তার বিপুল বাশি রাশি রচনাসম্তার ও চিস্তা- 
ভাবনাকে কেন্দ্র করে কত শত-সহন প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে, কত সমালোচনা- 
সুলক গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। সষ্টি সম্তারের শুরু থেকে মৃত্যুর ৪৪ বদর 
অতিক্রান্ত হবার পরেও একই ভাবেই চলেছে, কখনও কোথাও থেমে থাকেনি । 
বিশ্বকবির খ্যাতিও যেমন বিশ্বব্যাপী, তেমনি তাকে কেন্জ করে আলোচনা 
লমালোচনাও দেশ-কালকে অতিক্রম করে গেছে! কেউ বা রবীন্দ্রনাথের অন্ধ- 
গুণগ্রাহী, কতক স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে কখনও নিজেদের সংকীর্ণ 
স্বার্থে কাজে লাগাতে তৎপর, কখনও ব৷ প্রয়োজনবোধে জনগণকে রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে ভূল বোঝাতে সচেষ্ট । আর এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ যার স্স্থ চিন্তা” 
চেতনায় বিশ্বাসী তারা রবীন্্নাথের মানবিক মূল্যবোধকে শ্রন্ধ! করেন এবং 
তারই আলোকে তার সচেতন চিস্তাঁভাবনা, শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষাচিস্তাকে- 
জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে শিক্ষিত ও লচেতন করে তুলতে প্রয়াসী | 

ফোন সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকই মানবিক মূল্যবোধকে অহ্বীকার করে শেষ্ঠত্ব 
অর্জন করতে পারেন না। আর মানবিক মূল্যবোধ কখনই মাঁছষের মধ্যে বিভেদ 
জুটি করে সম্ভব নয়, হুস্থ হুন্দর হুষি সম্ভ1বের প্রধান প্রেরণা তো! মানুষ, আর 
তাই ধদি হয় তাহলে তে। মানুষে মাহষে সংহতির হুত্র-বন্ধন একান্ত কাম্য ও 
অপন্সিহার্য । ববীন্জনাথ এই স্তর লন্ধান করে বেড়িয়েছেন সারা] জীবন ধবে। 
কিশোর রবীন্দ্রনাথ অমানবিকতার বিরুদ্ধে, অসভ্যতার বিরুদ্ধে নির্ভক চিত্তে, 
কলম ধরেছেন। কলমের মুখে বেরিয়ে এসেছে, 

“তবু মানুষ বলি গর্ব করে তারা, 
তবু তার] নভ্য বলি করে অহঙ্কার ।” 

রবীজ্নাথ ছু'চোখ ভরে অস্তরের আলোকে লমাজ-শহন্-গ্রামকে দেখেছেন, 
মানবিক দরদ ও স্ুযুক্তিসহকারে এবং প্রাগ দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন 
শোষপ-বঞ্চনার বিভিন্ন কৌশল, তীক্ষ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করেছেন মুষ্টিমেয় একটি 
গোষ্ঠীর শিক্ষার আত্মস্তরিতা, ন্বদেশগ্রীতির নামে ভণ্ডামি, কল্যাণ কর্মের নাছে 


আকল্যাণকে বিভিন্ন কাক্সদায় আবাহন, 'লংহতি নামের আড়ালে পোষাকী 
কায়দায় বৈষমা, বিভেদ ও অসমতাকে ইন্ধন ঘোগানেো!। একই দেশের মাটিতে 
জন্গ্রহণ করে, একই জল্বামুর আবহাওয়ায় পৰিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হওয়। সন্বেও 
কত বৈষমা-_কি নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর তার রূপ! এই অসমতার একট? স্পষ্ট চিন 
তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, _শহরবানী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষ। 
পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেনড, আলোকিত। সেই 
আলে!র পিছনে বাকি দে*্টাঁতে লাগল পূর্ণগহণ। ইন্ুলের বেঞিতে বসে ধার 
ইংবেজী পড়] মুখস্থ করলেন শিক্ষা দীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তার। দেশ বলতে বুঝলেন 

শিন্সিত দমাজ, ময়ূর বলতে বুঝক্ন 1র গেখমট॥ হাতি বলতে তার গ্জদস্ত | 
চেই দিন থেকে ছলবষ্ট বলো) পথবষ্ট বলে, যোগ বলে, আকাল বলো, জমে 
উঠল কাংন্তবাকামন্ছিত নাটযমঞ্চের নেপথ্যে নিবানন্দ নিবালোক। গ্রামে গ্রামে 
নগরী হল সজল] স্থৃফলা, টান। পাখা শীতল1) সেই খানেই মাথ1 তুললে 
আরোগ্য নিকে তন, শিক্ষার গ্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আব এক 
প্রান্তে এত বড়! বিচ্ছেদের ছৰি আর কোনদিন চালানে। হয়্নি*--শিক্ষার 
বিকিরণ । 

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতবর্ষে ভান্তীয়দের জীবন অশ্স্ত হয়ে ওঠার 
প্রধান কারণ হচ্ছে সম্প্রদায়গতত ভেদবুদ্ধি। যতদিন পর্যস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি 
বিলুপ্ত না হবে ততদিন দেশে হুস্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠত্তে পারে না, সংহতি 
তো৷ অলীক বল্পনামাত্র। ইংবেজ জাতি তাঁর কলকাঠি নাড়িয়ে চলল অস্তরাল 
থেকে, প্রাণপণে চেষ্টা চালাতে লাগল ছুই জন্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে ও 
ছুত্তর ব্যবধান সৃষ্টি করতে, সফলও হল অনেকটাই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ধর্মগত পাহাঁড়-গ্রমাণ বাধ। রয়েছে । এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবিব বিশ্বাম হল, একদিন 
এই অপ্রদায়গত লমস্তাবও লমাধান ঘটবে, এবং শুধুমাত্র মান্য হিসেবেই 
পরপ্পরের আপনজন হয়ে পাশাপাশি বসবাস করবে। তীর স্পই অভিমত হল, 
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধদি বিভিন্ন প্রয়োজনে-অগ্রয়োজনে বৈঠকী 
আলাপের, মধ্য দিয়ে আস্তরিক গরচেষ্টা নিলে নিশ্চয়ই ব্যবধান ঘুচে ধেতে পাবে। 
উন্মানিকত। ত্যাগ ধরে সম্প্রীতি গড়ে তোলা প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেই জাতীয় 
' জংহতি সম্ভব। ও 
বিশ্বকবি দেশবাসীকে চিন্তা একো, ভাষার এঁকে, লাহিত্যের এঁকে 

একতিত হওয়ার আবেদন জানান। ব্বীজ্জনাথ তার বিজয়! সম্মিলন ভাষণে 
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২ বলেন”-*ছে বনধূগণ) আজ জ আমাদের - বিজয়! লদ্মিলনের: দিনে: হাফ 
একবার আমাদের এই বাংলা দেশের রবে প্রেণ ক করো. “শে চাষি » টাষ। সা 
| এতক্ষণে ঘরে ফিরিযাছে ভাহাকে সন্তাষণ কষে) যে রাীল-ও [ছদলকে- গোষ্ঠগৃহে 
এতক্ষণে ফিরাইয়। আনিষ়্াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তত্তর্ষের দিকে মুখ 
ফিরাইয়। যে মূদলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়্াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো... 
_. ব্ববীন্্নাথ দেশের উন্নয়ন বা প্রগতির ক্ষেত্রে এবং জাতীয় সংহতিকে মজবৃত 
করে গড়ে তোলার' অন্ত জাতিগত, ধর্মগত, আচাব্গত ও স্প্রধায়গত,বিডেদকে 
বিলুপ্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা যদি প্রতিসূহূর্তে 
ফাক-ফোকর দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাহলে সংহতি আসবে কোন পথে? 
রবীন্দ্রনাথ তার বিভীষিকাময় ক্ষপের কথা ভেবে আশঙ্কিত হতেন। হিন্দু 
মুললমানের ধর্মগত ও সংস্কারগত'বিভেদের কথা৷ ভেবে ১৩২৯ বঙ্গাবের শ্রাবপমাসে 
হিন্দু-মুদলমান প্রবন্ধে লিখলেন £ “সমস্তা তো! এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? 
মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে যুরোপ সত্যপাধন। ও জ্ঞানের ব্যাঞ্থির ভিতর 
দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধৃনিক যুগে ক্রমে পৌছেছে, হিম্দুকে 
মুসলমানফেও তেমনি গণ্ডির বাইরে ঘাত্র। করতে হবে। আমাদের মানস প্রকৃতির 
মধ্যেও অববোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের 
স্বাধীনতাই পাব না; শিক্ষার ছারা, সাধনার ছ্বারাঃ সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে 
হবে--ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো। এই সংস্কাঘটাকেই বদলে ফেলতে হবে-. 
তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানদের মিলন যুগ পরিবর্তনের 
অপেক্ষায় আছে।” আবার অন্যত্র বলেছেন-_বিদেশাগত শাসক মুসলমানকে 
মধ্যযুগের হিন্ুনিগৃঢ় প্রাণশক্তির সাহায্যে ঘে আপন কবে নিয়েছিল তার প্রমাণ 
আছে সে যুগের চিত্র, স্থাপত্য, বন্ত্রবয়ন, সুচিশিল্প, ধাতুত্রব্য নির্মাণ, দস্তকার্য, 
বৃত্যগীত, রাজকার্ধ প্রভৃতি সকল কিছুতে । এগুলির কোনটাই একমাত্র মুসল ঘাঁন 
বা একমাত্র হিন্দুর হ্বতন্তর হুটি নয়-_-উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত সষ্টি।” রবীন্দ্রনাথ 
তার কালাস্তব গ্রন্থে খেদের দে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় ও সংস্কারগত 
কারণেই অনেকটা পরিমাণে মানুষের মধ্যে বিভেদ কৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে 
লাশ্ডাদাস্িক সমন্যার কাটি হয়ঃ শিক্ষায়-সংস্কাতিতে সুফল মানুষ যদি সমান 
সুযোগ পায়, কুদং্কার দুরীতৃত হয়, তাহলে অতিসহজেই স্বাভাবিক গতিত্ডেই 
বিভেদ ঘুচে গিয়ে সংহতি গড়ে উঠবে, মৈত্ীয় পথ. ০০ হবে এবং লা 
হবে বলে রবীজ্রনাধ মনে করতেন... 

















ও ছাত্রদের ানপা-ধাওয়া পৃথক পৃথক ব্যবস্থা । বিশ্ধাবতার টা ববীজনাখ 
ন্তার থেকে মুক্তির পথ অন্থুসন্বান করে চলেছেন । একদা কবির দৃষ্টিতে এল-- 
একজন মূনলমান ও একজন সীশুতাল ছাত্র বীধাইয়ের কাজ শিগছে, আহাবাদির 

ব্যবস্থা পৃথক ।-_কবি বড় বেশি মর্মাহত হলেন, মনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সযট 

হল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিক। থেকে শান্তিনিকেতনে এক গঞ্জে 
লিখলেন-_-“শান্তিনিকেতন বিভ্যালয়কে বিশ্বের নে ভারতের যোগের স্থত্র করে 
তুলতে হবে_এধানে সর্বজাতিক মন্পত্ব চর্চার কেক্জ স্থাপন করতে হবে 
স্বর্জাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে-_ ভবিষ্যতের জন্ত ঘে বিশ্বজাতিক 
মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠ। হচ্ছে ভার প্রথম আয়েজন এ বোলপুরের প্রাস্তরেই 
হবে।” কিন্পৎকাল পরে শিক্ষক স্থহৎ মুখোপাধ্যায়কে লিখলেন, “ভারতের একট" 
জারগ। থেকে ভূগোল বিভাগের মাঝ্সাগণ্তী সম্পূর্ণ মুছে বাক, সেইখানে সমত্য 
পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক-__সেই জায়গ। হোক আমাদের শান্তিনিকেতন ।” 

বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থা ও শিক্ষক একে একে এনে জড়ে। হলেন শুধু 
ভারতবর্ষের নয় বিশ্বের বহু দেশ থেকে--বিভিন্ ধর্মের মানুষ, হিন্দু-মুসলমান- 

খীষ্টান-ত্রান্ম--এক সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ, ভোজন সবই চলতে থাকে নিদ্ধিধায়। 
্রীহট্ট থেকে মুজতবা। আলি, লাহোর থেকে জিয়াউচ্দীন, নাগপুব থেকে খ্রীষ্টান 
বিনায়ক মাসোজি এলেন শিক্ষার্থী হয়ে, _মহাখুশিতে একই সঙ্গে চলতে থাকে 
সবকিছু একামনে বলে । ভারবর্ষে ইতিপূর্বে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। বিশ্বকবি 
জানতেন মানবধর্মের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। কৰি স্বপ্ন দেখছেন ভেদ বিলুঞ্চ 
মনুষ্য সমাজের, যেন ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন সক্কীর্ণতামুক্ত মনুস্ত সমাজকে দেখার জন্ত, 

“আন্তরিক আকুতি রয়েছে সংহতি স্থাপনের জন্তু, ব্যাকুল হয়ে বলছেন, 

“ভেদচিহ্ের তিলক পরা 
সন্কীর্নণতার গপ্কত্য থেকে, | 
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমিঃ দেখেছি তোমাকে 
তামসের পরপার হতে : 
.., আমি ক্রাত্য, আমি জাতি হাবা।” 

কবি এমনও ভেবেছিলেন, _***ম্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে-- 

স্ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম 

আযফোন বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।''- পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানে নাগ- 
পারা গাকি আমার শেষ বয়নের কাজ ।” | 





কামনা | নিযে উদ আহ্বান আনালেন : রর 
1... *্সবার পরশে ও ভীর্থনীরে 
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীযে।" | | 
সী অল্প, অস্তাজ ও নিয়বর্ণের মাহুষের প্রতি অপমান ও.  লাঙনার ্‌ 
বিজ বললেন : 
"দেখিতে পাঁওন। তুমি, মৃত্যু দূত গড়ায়েছে থরে, 
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে। 
বারে না যদি ভাক, এখনে। সরিয়! থাক, | 
আপনারে বেধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান-- 
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভল্মে সবার সমান ॥” 
জীবনের শুরুতে ধিনি বলেছিলেন রাজাকে বধ করিয়া রাজস্ব মেলে ন1 ভাই, 
পৃথিবীকে বশ করিপ্াই রাজ। হতে হয়।” তিনিই মৃত্যু প্রায় চার মাস আগেও” 
আতিহার। মাছষের জয়গান গেয়ে বললেন,-- 
“য় জয় জয় বে মানব-অভ্যুদয়" 
মক্জ্রি উঠিল মহাকাশে ) 
মানব দরদী রবীন্দ্রনাথ যথার্থ শিল্পীঃ কবি ও সাহিত্যিকের ারিসববোধ থেকেই; 
সংহতি, সম্প্রীতি, এঁক্য ও মিলনের জন্য সারা জীবনব্যাপী চেষ্টা! চালিয়েছেন । 


৪৮ 


ফ্যাসিবাঘের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিক 
“নাগিনীবা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 
_ শান্তির ললিতবানী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-_ 
বিদায় নেবার আগে তাই 
ভাক দিয়ে যাই, 
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে - 
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ।” 


জীবনের শেষ নীমায় (১৯৩৭) পৌছে যে কবি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে. 


উপরোক্ত মর্মে বিষোদগার করেছেন, দেই কবির কিশোরকালের রচনার মধ্যেও 
দেই হিংস্রলোলুপ মৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে নি্িধায় ও নিরভীকতার ; 
সজে। রবীজ্নাথ তাঁর আযুফ্কালের মধ্যে একদিকে লক্ষ্য করেছেন ফ্যাসিবাদী 
হিংন্র চক্রান্তের বীভৎন রূপ, অন্যদিকে মেহনতী খেটে-খাওয়া মাস্থষের মাথা 
তুলে দাড়াবার প্রচেষ্টা ও তারই বিজয়ের ইঙ্গিতে আকুষ্ট হয়েছেন । 
মাত্র ১৭ বছর বয়ন থেকে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী .বর্বরতা. 

হিংম্রতার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন । লভ্যতার নামে, 
অত্যাচার-নিপীড়ন। শোষণকে তিনি কোনদিন ক্ষমার চোখে দেখেননি । 
১৮৭৮ লালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন £ 

“কি দারুণ অশান্তি এ মন্ুস্যজগতে, 

দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়। ! 


“তর রব বি গর্ব বে তারা, 
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার ।” | 
ফ্যাসিবাদের উন্মাদনায় কিশোর কবির মন আশঙ্কায় ক্ষত-বিক্ষত । 
মাত্র কুড়ি বছরের রবীন্দ্রনাথ চীনে যে ফ্যালিবাদী নারকীস্প তাণ্ডব চলছে তার 
বীভৎন রূপের কথা ভেবে আতঙ্কিত হলেন, বিশ্মিত হলেন এই তেবে যে, একটা 
জাতির মেরুদণ্ডকে বিষক্রিয়ায় কিভাবে তিলে তিলে নিঃশেষ করে ফেলার কি. 
(উগ্র লালস। ইংরেজ বশিক গোঠীর ! আর সেই মানসিক বতিনিরা আক 


৯ 


কলমের মূখে বেরিয়ে এল--পএকটা সমগ্র জাতিকে অর্থের লোতে বলপূর্বক 
বিষপান করান হইল। এমনতর নিদারুণ ঠলীবৃতি কখনো শোনা ধায় নাই। 
হীন কাঁদি! কহিল, “ছাঁমি অহিফেন খাইবনা, ইংরাজ বণিক কহিল; “দে কি 
হয়? চীনের হাত ছুটি বাধিয়। তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন, 
শিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল, 'ষে অহিফেন খাইলে, তাহার দাম দাও ॥ 
বহুদিন হইল ইতরাজেরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছে।"" 

১৯২৫ সালে তৃচ্চি এবং কগ্সিচির মাধামে রবীন্দ্রনাথ, ইটালি ভ্রমণের 
আমন্তরণপত্র পেলেন । ঠিক সেই লময়ে ফ্যাসিজমের প্রকৃত বূপ সম্পর্কে অনেকেই 
উদাসীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রায় একপক্ষকাল ইটালি ভ্রমণ 
করে এলেন। রবীন্দ্রনাথেরও এই সামগ্নিক বিভ্রান্তি ঘটেছিল । র”1 রোলার 
সাবধানবাশীতে লে ভুল অচিবেই ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং চিন্তার জগতে আর 
একটা নতুন মোড় নিল, যায় ফলশ্রতি হলো ১৯২৬ লালে মুসোলিনীর মুখপত্র 
৮০০০1০৭ [69115 বিশ্বকবিকে উদ্দেশ করে নে --€এই অসৎ তুরতুফটি যাকে 
-ছুনিয়ার গদভগুলি মহত্বের আসনে বসাইয়াছে-". 
বিশ্বশ্েষ্ঠ মানবপ্রেমিক বোম? বোল । যখন নি ভ্রমণের ভূল ভাঙিয়ে 
দিলেন, তখনই মিসেল সালভাদোরির ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আলোচনায় 
'বুবীন্দ্রনাথের মনে ফ্যাপিবাদ বিরোধী এক তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগে। ১৯২৬ 
লালের ২* জুলাই সি. এফ. এগ জকে পত্রে লিখলেন £ 

*তিএই ফ্যানিবাদের কর্মপন্থা ও আদর্শ সমগ্র মানব গোষীর চিন্তার বিষয়; 
এবং যে আন্দোলন মতামত প্রকাশের হ্বাধীনত। নির্ধয়তাঁবে দলন করে, 
ব্বাক্তিকে বিবেক-বিরোঁধী কার্যক্রমে অৎশ গ্রহণে বাধ্য করে এবং হিংসার রক্তমাখা 
পথ দিয়ে হেটে বেড়ায়, সেই আন্দোলনকে আমি কখনও সমর্থন করতে পারি 
এটা কল্পনা করাও অধৌক্কিক, পক্রটি ৫ই আগস্ট মাঞ্চেষ্টার গাভিরান পত্রিকায় 
প্রকাশিত। 
আগ্রাসনী নীতির বিরুদ্ধে মানবিক মূল্যবোধের উপলক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ 
নিজেকে গ্রতিবাদমূখর করে তুলেছেন অকুষঠচিত্তে। ১৯২৭ লালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 
শ্যারিতে ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। অহষ্ঠটানে পর্যায়ক্রমে 
সভাপতিত্ব ধরেন আইনস্টাইন, বারবুস ও রেখমা রল1। বারবুল রবীন্রনাথকে 
লেখেন £  পআপনার নাম হলো সেই সব মহান মৎ ও বরদীয় নামগুলোর অগ্ততম 
বারা ্যা্িবাদের আগ্রানী 1 বিরদ্ধে গ্রতিবাদে ও বংগরামে উনতমন্তক টা 


টা 8০৯ ৃ 


হক্সে দাড়াবে, .-“উত্তরে ববীজঞনাথ ফাসিবাদের বর্ধরতাকে ধিদ্ধার জানিয়ে 
লেখেন £ “বল। বাহুল্য যে আপনার আবেদনের প্রত্তি আমার আস্তবিক 
সহানুভূতি রয়েছে, জার স্থুনিশ্চিত বিশ্বাদ এর পশ্চাতে আছে অগপিত 
মানষের কঠস্বর যান্সা সভ্যতার অস্তস্থল থেকে বর্বর হিংসার আকশ্মিক আবির্ভাবে 
হুতচেতন |” 

প্রথম মহাযুদ্ধের দানবীয় রূপ ববীন্দ্রনাথের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি 
করেছিল, তিনি তার কালাস্তর গ্রন্থে ত। লিপিবদ্ধ করেছেন । সভ্যতার মুখোশ 
কিভাবে সহজেই উদ্মোচিত হয় ফ্যাসিবাদী চিন্তাভাবনায় এবং তার কুৎসিত মৃত্তি 
কিভাবে জনগণকে গ্রাস করে একের পর এক তার এক নিখুত চিত্র ও স্বচ্ছ 
দৃ্টিভজির পরিচয় দিয়ে বললেন,-__“তারপবে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য 
ইতিহাসের একটা পর্দা তূলে দিলে, ষেন কোন মাতালের আক্র গেল ঘুচে, এত 
মিথ্যা, এত বীভৎস হিংম্রতা নিবিড় হয়ে বন্ছ পুর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্য 
হয়তে। মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন তীষণ উদগ্র মৃতিতে আপনাকে 
প্রকাশ করেনি ।'* 

যুরোপ ও আমেরিকার আগ্রামী নীতির বিরুদ্ধে ববীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ হয়ে 
১৯৩৩ সালে লেখেন £ “একদিন জেনেছিলুম আত্ম প্রকাশের শ্বাধীনতা ফুরোপের 
একট। শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি যুরোপে এবং আমেরিকায় সেই দ্বাধীনতার 
কঠবোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে ।” 

সমাজ তথা দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের কোনরকম সংকট মৃহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ 
উদাসীন থাকেননি, শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি হিসাবে তিনি যখোচিত দায়িত্ব পালন 
করেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে, তাঁর লেখনী হয়েছে গর্জনমুখর। ১৭৩১ সালে 
হিজলী জেলে নিরন্তর বন্দীদের হত্যা ও অত্যাচারকে ববীন্্রনাথ “শোচনীয় 
কাপুরুষতা ও পশুত্ব বলে ধিকার জানিয়েছেন । ফ্যাসিজমের ক্রমশ শক্তি 
বুদ্ধিতে ববীনজ্জাথ আতঙ্কিত হয়ে 'কালানস্তরে' লিখলেন,_-“চোখের সামনে 
দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকায় যে যুরোঁপ একদিন তৎকালীন 
তুকীঁকে অমান্য বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রকাশ পেল 
ফ্যালিজমের নিধিচার নিদারুণতা। ৷” 

ঘবিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ফ্যানিবাদের কালোছায়। যখন গ্রাস “ক্বতে 
উদ্তত, ভার ভয়াল রূপের কথ ভেবে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রণায় ছট.ফট.কব্বছেন। চীনের 
লংগ্রামী জনগণের গ্রতি তার তখন অহ্মন্িতা ও আতন্তরিকত। বিশেষভাবে 


১৩০১ 


স্উল্লেখষোগ্য | তিনি ফ্যাদিজমের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্টেষগ দিয়ে বললেন ; “মানব 
ইতিহালে ফ্যাসিজমের নাৎসীজমের কলংকপ্রলেপ আর পহ্‌ হয় না, কিন্তু দবচেছে 
বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা সাম্রাজাকদের অফুরত্ত অর্থ আছে, সামর্থ 
আছে; আর সহায়শস্য চীন লড়ছে প্রায় শূন্ত হাতে, কেবল তার নির্ভীক 
বীর্যে ভর করে।” 

১৯৩৫ সালের ২র। অক্টোবর আবিসিনিম্বা। আক্রান্ত হলে মুদোলিনীর 
আগ্রাসী নীতির তীত্র বিরোধিত। কয়ে ন্যায় নীতিহীন বর্ধর সাম্রাজ্যবাদী ও 
ফামিবাদের তীব্র নিন্দা ক'রে দি. এফ এগু জকে পত্র লিখলেন এবং ইতালীর 
পৈশাচিক আক্রমণের শিকার হয়ে লগ্নে পলাতক সম্রাট হাইলি মেলাণির 

“অনুরোধে নির্ধীতিত অত্যাচারিত আকফ্রিকাবামীদের উদ্দেস্টে বললেন £ 
“হায় ছায়াবৃতাঃ 
কালে। ঘোমটা নিচে 
অপরিচিত ছিল তোমার মানবন্ধপ 
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে। 
এল ওর! লোহার হাতকড়ি নিয়ে 
নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে, 
এল মাচ্ছব-ধরার দল 
গর্বে যারা অন্ধ তোমার কুর্ধহারা অরণ্যের চেয়ে?” 
( আফ্রিকা) 
আফ্রিকার লাঞ্ছিত; নিপীড়িত, পরাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের জন্য কবিচিত্ত 
'বধেদনার্ড, কখনও তিনি অলহায় বোধ করেন, কথনও সহাম্ভূতিশীল ও দরদী 
“লেখনী উচিয়ে প্রতিবাদের চেষ্টায় বলেন, 
“এসে! যুগাত্তবের কবি, 
আল সন্ধ্যার শেষ রশিপাতে 
দাড়াও এ মানহারা মানবীর দ্বারে, 
বলে। “ক্ষমা কযে।' 
হিংন্র প্রলাপের মধ্যে 
সেই হোক তোমান সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী ।” 
4১৯৩৬ সালে রোম! রোলার আহ্বানে বিশ্বশান্তি লশ্মেলনে রবীন্রনাথ 
স্ত্রভেচ্ছাবান৷ প্রেরণ কবেন+ স্পেনের নির্বাচিত লরকার জেনারেল ক্রাঙ্কোর 
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"আভিযানকে প্রতিরোধ করতে বিশ্ববাসীর কাছে ববীজরনাথ আহ্বান জানান। 
তারই নভাপতিত্বে গড়ে উঠেছিল 'ফ্যানিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ” । বিশ্বশান্তি 
সম্মেলনের যে প্রতিবেদন পেশ করা! হয়েছিল তার কিয়দংশ তুলে ধরা! হলঃ 
“ফ্যাসিস্ট ডিকটেটরি খানের পরিবর্তে আগ্্র যোগাইয়ী! এবং লংস্কতির হুযোগের 
পরিবর্তে সাম্রাঙ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদীরপ উদঘাটন 
করিয়াছে । আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্ত ইতালি যে দকল পদ্ধতি 
অবলম্বন করে তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সভ্যতার গ্রতি বিশ্বীসবান সকলকে কঠিন 
আঘাত করিয়াছে ॥ প্রতিবেদনটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
শরৎচজ্জ চট্টোপাধ্যাক্স, রামানন্দ চট্টোপাধ্যাক়, নরেশচজ্জ সেনগুণ, জওহরলাল 
নেহক, প্রফুরচজ রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বন্ধ ও প্রেমটাদ। 

১৯৩৭ সালে আন্দামানে অনশনকারী বন্দীদের সমর্থন জানিয়ে কলকাতার 
টাউন হলের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এই বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, “দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিস্গত দাবির 
প্রতি ভারত সরকারের শ্রন্ধাহীন মনোভাবই ফ্যালিস্ট মনোভাব |" 

১৯৩৮-এ জাপানীদের চীন আক্রমণে কবি বড় বেশি ব্যথিত হয়েছিলেন । 
জাপানের আথ্রাসনী নীতি ও কার্ষকলাপের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, 
তিনি সরাসরি তার প্রতিবাদ করলেন । অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ “চগ্ডালিকা'র অভিলনন্ক 
করালেন চীনের সাহাধ্যকল্পে । অভিনয় করিয়ে তার থেকে ৫০* টাকা চীনা 
বাশীদের দান করেন। কোন এক সময় জাপানের প্রতি রবীজ্নাথের মোহ 
ছিল। কিন্ত জাপানের আগ্রাসনী কার্ষকলাপে তীর মোহ্‌মুক্তি ঘটল । তিনি 
নির্ধিধায় ঘোষণ। করলেন £ “আজ জাপানই অসহায় প্রাচ্যের ঘবচেয়ে বড় 
শত্রু" । তিনি জাপানীদের বুদ্ধ ভক্কিকে ব্যঙ্গ করে বললেন £ 

দ্বস্তে দস্তে ওর। করিতেছে ঘর্ষণ, 

হিংসার উদ্মায় দারুন অধীর 

ওর তাই চলে 

মন্দির তলে ।' 

রা (বুদ্ধতক্কি ) 
2:55 গাপান চীন আক্রমণ করলে ধারা৷ ভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন তার! 
লেন: জন ডিউরি, আইনস্টাইন, বারউ্রাও রাসেল, র'ম। রোলা ও রৰীন্্রনাথ। 
১৯৩৭ সালে শাস্তিনিফেতনের পৌষ মেলায় রবীন্্নাথ ভাষণে বললেন * 
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“উদ্দায, নিষ্ঠুরতা ভীষপ্াকার মৃত্যুফে জাগিয়ে তুলছে সমূত্রের তীরে ভীয়ে ৮ 
ইত্যেরা জেগে উঠছে মাঞ্ছষের সমাজে, মানুষের পরাগ যেন তাদের খেলার 
জিনিন। মাঙ্গযের ইতিহালে এই দানবিকতাই ফি শেষ কখা। মানুষের মধ্যে 
গাই থে অন্থর এই কি সত্য 1? এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কান্ধ করছে শাস্তির 
গ্রয়াস। লে কথা বুঝতে পারি যখন দেখি, এই দুঃখের দিনেও কত মহাপুরুষ 
দাড়িয়েছেন শান্তির বাণী নিয়ে-_সেজগ্ন মৃত্যুকে পর্যস্ত ক্বীকার করেছেন ।” 

চীনের সংগ্রামী জনগণ যখন এঁক্য ও শ্ব]ধীনতার জন্ত প্রাণপণ লড়াই করছে 
তখন তাকে পধু'দস্ত করার জন্য বৃটিশ উঠে পড়ে লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন 
বুটিশদের জঘন্ত আগ্রামনী মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে ইউনিটি (শিকাগো! 
শহরে ) পত্রে লেখেন-_“চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান অভিযান প্রকৃতপক্ষে 
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, এবং দাবার ঘু'টির মত ভারতবর্ষকে এই চক্রান্তে 
জড়িয়ে ফেল। আমাদের পক্ষে চরম লজ্জার'*' | বুটিশ রাষ্্রনায়কগণ হরদম 
আমাদের একথা শোনাচ্ছেন যে চীনে ইংল্যাণড আত্মরক্ষার জন্য লংগ্রাম করছে। 
জিজ্ঞানা করতে পারি কি কাব! সংঘর্ষের হত্ত্রপোত করল ? ' কেন বলপ্রয়োগ কবে 
চীনের জনগণের হাত থেকে হংকং ছিনিয়ে নেওয়া হলে। 1"*"মূলে ইংবেজরাই 
আক্রমণকারীর তৃমিক। গ্রহণ করে ।” 

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে অমিয় চক্রব্তাঁকে ফ্যািস্ট দস্থ্যদের হিতত্র থাবার 
জালাময় অবস্থার কথা চিঠিতে “লিখলেন £ “দেখলুম দূরে বলে ব্যথিত চিত্তে, 
মহী লাম্রাজ্যশক্তির বা্্মন্ত্রীরা নিক্রিয় ওদাসীন্টের সঙ্গে দেখতে লাগলে! 
জাপানের করাল দংষ্রা শক্তির দ্বার) চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে 
নেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী। অপমান বার বার শ্বীকার করলে। ঘ। তার প্রাচ্য 
সমাজের সিংহাসনচ্ছায়ায় কথনে। ঘটেনি ।৮ 

হিটলানিি আগ্রাসন চলছে উন্মস্তের মত, অস্ট্রিয়াকে গ্রাম করে, চেকোঙ্গোভা- 
কিয়াকে কালো ছায়। গ্রাস করে ফেলেছে । রোঁগভারে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ 
হিংন্তার বল অপহায় মানুষদের কথ ভেবে গর্জে উঠে বললেন £ 

“কঠে মোর আনে? বজ্রবাণী, 'শস্তঘাতী নারীঘাতী 
কুৎবিত বীভৎস! "পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন***' 
চেকোক্সোভাকিয়াকে হিটলারের নখদস্ত গ্রাস করল, অধ্যাপক লেসনিকে 
ফৰি লিখলেন --"মান্ৃয ঘখন পশুতে পরিণত হয় তখন একদিন ন। একদিন তার! 
পরস্পরের মাংস ছিড়ে খাবেই 1” দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 
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“তীক্ষ দশনে টানাছেড়! তারি দিকে দিকে যায় বোপে 
বক্ত পক্ষে ধরার অস্কলেপে। 
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে 
একদিন শেষে বিপুল বীর্ধ শাস্তি উঠিবে জেগে ।” 
ইউরোপের ফ্যাসিবাদী ছুটি রাষ্ট্র ইতালি ও জার্শীনি আর এশিয়ার জাপান-- 
খই তিনটি বাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা কবিকে আকৃল করে 
তুলেছিল । “ফ্যাসিজমের নিবিচার নিদারুণতায় কবিচিত্ত উৎকন্তিত, তিনি 
ঘোষণ। করলেন-_“হূর্গতি তই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক? তবু তাকে মাথা 
তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণ। করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয। অভিসম্পাত 
দিয়ে বলতে পারি “বিনিপাত' | 
স্পেনে যখন গণতান্ত্রিক সবকাবের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কে। বিদ্রোহ করছেন, আস্ত" 
তিক ফ্যানিবাদ অঢেল অর্থ সরববাহু করছে ও সৈন্য নরবরাহ করছে তখন 
কবির কলম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছে £ “আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই 
উপপ্রাবী তরঙগ প্রতিরোধ করতেই হবে । স্পেনের মাটিতেই জাতিগত অহমিকা, 
লুঠন এবং লমরবাদী তামদিকতার ভয়াবহ অমানুষিক পুনঃপ্রকাশকে চূড়ান্ত 
আঘাত হানতে হবে । সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে বর্বরতার প্লাবন থেকে ।” 
বিশ্বসংস্থার সঙ্গে গ্রীতিময় মিলনম্থত্রে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশে 'লীগ 
এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এগু ওয়ার'-এব বাংলায় যে শাখ। প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার 
পক্ষ থেকে ব্রাসেলস শাস্তি সম্মেলনে যে প্রতিবেদন পেশ করেন রবীন্দ্রনাথ তাতে 
সই করেন ও পরব্তাঁকালে ভারতবর্ষে লীগের সহযোগী সংস্থা হিসেবে যে কমিটি 
তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথ তাব সভাপতি নির্বাচিত হন । 
১৯৩৮-এ জন্মদিনে কবিতায় তার ক্রোধাগ্সি বধিত হলো ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে £ 
০৯৭ ০৯৮ মাছের দেবতারে 
ব্য করে যে অপদেবত বর্ধর মুখ বিববে 
তাযে হাম্য হেলে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের 
মধ্য অঙ্কে অকম্মাৎ হবে লোপ ছুষ্ট স্বপনের 
নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভন্মরাশি 
দগ্ধ শেষ মশালের আর অদৃষ্টের অট্ুহালি ।* 
১৯৪* সালে ফ্যাসিজমের হিংশ্র উগ্র শ্বরূপ উদঘাটন করে ক্ষোভের সঙ্গে 
বললেনঃ 
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নারী লমাজ-.৭ 


“এ বুহলিত লীলা ঘৰ হতে অবলান, 
বাঁভৎল সকাঞবে 
এ পাপ যুগের অস্ত হবে,***" 
স্তর মাত্র কয়েক মাষ আগে ব্যাকুল কবি-হাদয় দীর্ঘ নিঃশ্বান ফেলে 
বললেস,”্স্প্রাণহীন এ দেশেতে গালহীন যেখ। চারিধান।” 
র্বশেষে বঙ্গ! বাঁয় দেশের বা! বিশ্বের ফোন বড় কবি-শিলী-সাহিত্যিক দেশেব 
রক্কটাবস্থাম্ব উদ্দানীন থাকতে পাবেন না, বিশকবি ববীন্দ্রনাথও তীর বিপুল কৃষ্টি 
সন্তারের শর থেকে শেষ পর্যন্ত ঘে কোন লঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে, ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধ অজন্ববার কলম ধবেছেন । অন্ঠায়েব বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন। কবি মন সর্বদ। সচেতন ও সদাজাগ্রত। মানবিক মূল্যবোধের 
সীপলদ্ধি থেকেই তিনি তীর দায়িত্ব পালন করেছেন আমরণ । 


রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র 


রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেও মনে হয় 
সর্বোপরি তিনি কবি ও শিল্পীঃ তার ছু'একটি উপন্তাস তো৷ মনে হয় পুরোপুরি 
কবির কলমে লেখা । তাই তার চিত্রিত নাবীচরিত্রের প্রধাণতঃ ছুটি বূপ-__ 
জননী মৃততি ও প্রেয়সী মৃতি। কখনও বা তেমন ছু'একটি নারীচরিত্র স্ট্ি হয়েছে 
তার ঝলমে যাদের কে ও ব্যবহারে ধ্বনিত হয়েছে অবঘাননার বিরুদ্ধে ক্ষোভ 
ও বিপ্রোহ--যার মূলে প্রধানত কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের ববি ও শিল্পী- 
জনোচিত একটা ম্বাভাধিক কল্্যানবোধ-আর তাই তার হ্ষ্টি নারীর] বাস্তব 
ও আদর্শের সমন্বয্ন ঘটিয়ে চলেছে এব! সকলেই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের 
"আশপাশের অতিপৰিচিত। সমাজ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে একট মনস্তাত্বিক 
সমস্তা তিনি তার উপন্তান ও ছোটগল্লে তুলে ধরেছেন । 

সংবাদপত্দ্রে ধারাবাহিকভাবে মাত্র ফোল-নতের বৎসরের লেখা তার করুণ" 
উপন্থাস প্রকাশিত হল। অপরিণত বয়লের লেখা বলেই পুর্ণ উপন্যালের রূপ 
এতে পাওয়। যায় না। করুণা চরিত্রের পূর্ণ বিকাশই ঘটেনি । “ভিথাবিণী-ও 
একই সময়ের রচনা, তাই মৃলতঃ একই স্থর ছুটো। কাহিনীতেই বেজে উঠেছে। 
ছুটে কাছিনীরই ছুটে! প্রধান নারী চরিত্র সহজ-সরলতার মূর্ত প্রতীক। কমল 
অমরসিংহকে ভালবামত-_ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বিবাহহত্রে আবদ্ধ হল মোহন- 
লালের দঙ্গে- নিটুব বাস্তবের কাছে তার পরাজয় ঘটল। 'ঘাটের কথা গল্পে 
বিধবা! কুন্থম তার প্রেমের কথ। অকপটে ত্বীকার করেছে»_'এখানে যেন রবীন্দ্রনাথ 
এক ধাপ অগ্রসর হলেন। 

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো মানব্গগৎ ও নিসর্গ চি নিয়ে। “ত্যাগ? 
গল্পের নায়িক। কুন্ম--কুস্থমের চবিত্রে খিধ! ও ছন্ব রয়েছে, যার ফলে প্রণয়ের 
ক্ষেত্রেও ছিধাগ্রন্ত । আর তাই হেমন্ত খন কায়েত জেনে তাকে অবহেলাভরে 
ত্যাগ করেছে তখন সেটাকে সহহজভাবেই গ্রহণ করেছে প্রতিদিনের্র ঘটনার মত ॥ 
একজায়গায় আছে-প্সমাজ যেমনি একটু আঘাত কবিল অমনি ভালবাদ। 
চর্ণ হইয়া এবমুষ্টি ধূলি হইয়। গেল । .'.. ভালবাসা আমা অপেক্ষাও মিথ্যা 
রাঁদিনী, মিখ্যাচারিনীঁ।” ভীলবাসা কিভাবে সমাজ-সংস্কারের বলি হয় তাই 
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একট? রেখাচিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। নাকী এখানে মুক্তির কোন পথ খুঁজে” 
পায়নি । রঃ 

মধ্যবতিনী” গল্পে মানবচিতের বিঙ্লেষণধর্মী একট] কূপ পরিস্ফুট হয়েছে। 
শাহ্ি-ও এই পর্যাঞের গল্প । গল্পটিতে চন্দনার চরিত্র অনেকট। নাট্াধর্মী । 
জীবনের পরিপতিটাকেই এখানে চিত্রিত কর হয়েছে । একটি যন্ত্রণাফাতর 
জীবনের অভিমান, জালাঁ-যন্ত্রণ। সমগ্র কাহিনী জুড়েই রয়েছে । 

এতিহানিক কাছিনী অবলম্বনে রূচ্তি “ছুবাশা? গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
ঘোগ্য ৷ এতিহাসিক পটক্ভূমিকার ঘন্বসংঘাতের মধ্যে দিয়ে ষে পরিণতি চিত্রিত 
হয়েছে তা সত্যিই অপূর্ব। “দিদি” গল্পে একটি গ্রাম্য নারীর মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণের দ্বারাই ঘটনার অগ্রগতি । শশির মুখে যখন শুনি “এমন ব্বামীর মুখে 
আগুণ--তখন একজন তেজদ্বিনী মহিলাকেই খুঁজে পাই যে নাকি অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তীকে ক্রমে ক্রমে কঠিন বাস্তব 
থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন ভাবলোকের দিকে । শশি চৰিত্রের মধ্যে একজন 
আস্তরিক স্েহমক্ী ও প্রেমিকা নারীসত। পরিষ্ফুট হয়েছে। 

নষ্টনীড় রচনা! করে রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন দিকের দিকে অগ্রসর হলেন-_- 
এতকাল তিনি সমাঁজ-সংস্কারকে হ্বীকার করেই স্থষ্টি করেছেন ঠার গল্পগুলোকে । 
এবার তিনি তার থেকে উত্তরণের পথ খু'জলেন যা অপ্রত্যাশিত হলেও মোটেই 
অন্বাভাবিক নয়। কাহিনীর শুরুতেই চারুলতার জীবনের এক শৃন্ততা ও 
ও উদাসীনতা ধরা পড়ে । অমলকে ঘিরে চারুর ভালবাপাই মুক্তিপথের সন্ধান 
করেছে, আর এখানেই সামাজিক সমন্য। ও মনস্তাত্বিক জটিলতার স্ুন্রপাত বল। 
যেতে পারে। 

“বউঠাকুরানীর হাট? ও 'বাজধি'-_ছুইই প্রায় কাছাকাছি সময়ের মধ্যে রচিত, 
ছুটোই এঁতিহালিক পটতভূমিকায় রচিত উপন্যাস ।-_ছুটোই অপরিণত বয়সের 
রচনা বলে খাঁটি উপন্তাসের পর্যায়ভূক্ত হতে পারেনি ত্বাভাবিক কারণেই । 
ছুটোতেই বিশ্বপ্রেম ও মানবিকতার দ্বার হয়েছে উন্মোচিত। ববীন্দ্রনাথ নতুন 
পথে যাত্রা করলেন । পরবর্তীকালে উপন্তাসগ্ুলোতে তারই পরিণত চিত্র ধর! 
দিয়েছে। “বৌঠাকুরাণীর হাট'-এব্র বিভা চরিত্রটি পরবরতাঁ উপগ্ঠাসগুলোতে 
ব্যক্তিত্বশালিনী হয়ে ধরা দিয়েছে 

“নৌকাডুবিতে হিন্দু সংস্কারই প্রাধান্য পেয়েছে । নলিনাক্ষের পরপ্রান্তে 
কমলার আত্মসমর্পণের মধ্যে নারীর অধিকার ত্বীকৃত হল না, সংস্কারের জয়, 


১০৮ 





সমগ্র “ঘটনাটিই একট? ভুলের ওপর ছাড়িয়ে ছে বাত । সংঘটিত করার 
জন্তই যেন এ ভুলের কৃষ্টি। আর নারীর বিশ্বাসের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে 
'ষেন এ একই কারণে। কমলার মনেষ হন্ব-সংঘাত মোটেই সক্রিয় নয়--একটা 
নিজাঁব পদার্থ, শ্রোতের টানে ভেলে যাওয়ার মত। বাঁদ-প্রতিবাদের কোনকপ 
ক্ষমতা, নেই--এত বেশি নিজীঁব ঘে বহুসময়ই অবাস্তব মনে হয় । বিভিন্ন ঘটনার 
'পরিস্থিতিতেও, হেমনলিনীর চারিত্রিক মহিমা! ও গা্তীরধ পূর্বাপর একই বকম 
কোনরকম পরিবর্তন নেই বিভিন্ন ঘটনার পরিস্থিতিতেও। কমলার অস্তনিহিত 
বেদনা ঝড়ের রাতে যেন বিদ্রোহের আকার ধারণ করলো]_-পথহীন প্রাস্তরের 
প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল “না না” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথ 
রাত্রে ছুটিয়া আলিতেছে--একটা কেবল গ্রচণ্ড অন্বীকার। কিসের অস্বীকার 1 
তাহা নিশ্চিয় বল! যায় না_কিন্ত না, কিছুতেই 'না, না, না, না?” তার 
অন্তরের আঘাতটাই প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকার ধারণ করেছে । কম্‌ল। 
চরিত্রের কোনরূপ সংঘাত সৃষ্টি হয়নি স্থঘোগ থাক সত্বেও--নলিনাক্ষের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে তার মনে কোন রকম স্বিধা-সক্কোচ দেখ! দেয়নি-_-এটা একটু 
অদ্বাভাবিক বলে মনে হয়। হেমনলিনীর চবিজ্ঞে ব্যক্তিত্বের তেমন বিকাশ 
হয়নি। তবে পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের নায়িকা ব প্রধান 
নারাচবিত্র অন্কনের একটা বিশেষ ইঙ্গিতবহ হেমনলিনী চরিত্র । হুচরিতা, 
লাবণ্য, কুমুদিনী-_এদের সংস্কেত পাওয়] ধায় হেমনলিনীর চরিত্রে | 
চতুরঙ্গ উপন্যাসে দামিনী চরিজে কোনরূপ সংস্কারের দাসত্বকে ভাবাই বায় না 
--তার মানসিক গঠনই ঘেন সামাঞ্জিক সংস্কারের উধ্রব-কষ্ট করে অজিত নয় । 
হিন্দু নারীর সমস্ত সংস্কারের প্রতি ভ্রক্ষেপহীনতায় কোথাও দ্বিধাসংকোচ নেই, 
পাঠকমহুলে কেউ কেউ এটিকে অন্বাভাবিক চবিত্র বলে মনে করেছেন । কোন 
কোন সমালোচক মনে করেন, _“এই চবিত্রটিকে স্থষ্টি কর! হয় নাই, আমদানি 
করা হইয়াছে । 

চিতুরজর দামিনীর চরিত্রের সঙ্গে মনে হয় যেন 70০15 [700৯০- “এর 
নায়িকা নোরার লাদৃগ্ত রয়েছে । 

এনইনীড়” গল্পে ববীজ্নাথ যা অন্থসন্ধান করে বেড়িয়েছেন, তিন বৎনর পরে 
«চোখের বালি'তে সেটাই প্রসার লাভ করেছে । এখানে জটিল ন্মমুখর মানব- 
কই উাটত হয়েছে  ক্ছ কিছু সমালোচক “কষণকান্তের উইলে'র রোহিনীয় 
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দ্র প্রেমবোধের ? মধ্যে এক ধরনের রং দি বনে ধনেছেন | আন 
লীবনকে হেয় প্রতিপন্ন করার বদলে তাবু প্রতি জ্ধাপূর্নদৃষ্টিই রেখেছেন ।- 
বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে ঘ্বৃতরূপ ধর! দিয়েছে ঘা! নাকি বিহারীই প্রশ্রয় অব্ভুভৰ 
ক্রেছে-_-“এ নারী জন্কুলে ফেলিয়া রাখিরট্র নহে । কিন্তু শিখা একভারে ঘরের 
প্লদীপরূপে জলে, আর একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া। দে: 1৮ “রিনোদিনী 
রাছিরে বিলাপিনী যুবতী বটে; কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পৃজারতা নারী 
নিরশনে তপন্তা। করিতেছে” এই দ্বৈতসতার মধ্য দিয়েই বিনোদিনী চরিত্রের - 
ভাবা-মন্দ্র ছুটে দ্রিকই পরিস্ফুট হয়েছে। 

নারীহৃদয়ের এমন পুত্ধাস্থপুত্খ দ্বৈতষনার চি উল পুর্বে কেউ | 
কোথাও অস্কন করেননি । রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যেই একটা 
কল্যাবোধ কাজ কুবৃত্ত। তাই নারীর শ্েহমস্থী কুল্যাণীমৃর্তিটি তার হাতে, 
্ার্থুক রূপ পেয়েছে । শ্রীবিমানু বিহারী মজুমদার তার [72:006 ০৫ [8806 
(9 245 )-এ লিখেছেন, "ড13116 860099801 1565960 0০ 10217 01721 
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.সমাজ-সংস্কার দামিনীর মনে কোনরক্ম দবিধা-হন্দের কৃষ্টি করেনি, তাই তার, 
আগেকার বিবাহিত ভীবন শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করার পক্ষে কোনরূপ বাধা হচ্কে 
্ড়াক্নি | | 

“চোখের বালি'র্‌ বিনোদিনীর মধ্যে বিজ্রোহের যে নিত আছে, গ্বোরা? র্‌. 
ললিতা চরিজ্র-চিত্রণে ওপস্যাসিক আর এক ধাপ এগিয়ে প্নেছেন। বেখানে ববিতা 








বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিপরীত দিকে হারাপবাধুর স্জতায গ্ররতি জেমপই হিষপ মনোভাব 
পোষণ করতে থাকে--আর অখানেই ছন্দের ছজপাত্ত। গোরার আধ্খ্িকতী 
ও স্বাদেশিকতার প্রতি আর হওয়ায় সথচয়িতার খনে হয়েছে-..সে মাধ 
লামান্ত মান্য নছে। তাহাকে ঠেলিয়। ফেলিতে ধে হাত ওঠে না, অত্যান্ত 
একটা হন্থের মধ্যে পড়িক। হ্চরিতার ক্ষানা আলিতে লাগিল ।” গোবাধ 
মতবাদকে কুলংক্কার হনে করে সেই পথ পরিহার কথ্ধাটাই শ্বাভাখিক ধলে মনে 
হতো কিন্ত গোরার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে মা্গষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ! জেগে ওঠে 
এবং গোরার প্রত্তি আকর্ষণও তীব্রতর হয় । গোরা যখন আহ্বান জানিয়েছে, 
“তোমাকে নহিলে চলিবে না, তোমাকে লইবার জন্থ আসিয়াছি, তুমি নির্বালিত 
হইয়া থাকিলে বজ সম্পূর্ণ হইবে না” তখনই সুচরিত। গোরার আহ্বানে 
নিজেকে উজাড় করে তুলে দিয়েছে এবং গোরার জীবনকে উজ্দ্রলতর করে 
তুলেছে। 

“ঘরে বাইকে রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত, আর লেই পটতৃমিকাতেই 
ছন্ঘসংঘাত ও মনস্তাত্বিক জটিলতার দিকগুলে। উদ্ভাসিত হয়েছে। বিমলার 
আত্মকথা দিয়ে কাহিনীর শুরু, তারপর ৰিমলার মোহে আবদ্ধ হবার পাপা, 
পরবর্তীকালে বিমলার মোহবৃদ্ধির চরম অবস্থা। বিমলার চখ্বিত্র যতটা 
আত্মদ্বন্দে জর্জরিত, বিশ্রোহের সে গ্রকট রূপ ববীন্ত্রনাথের অস্িত অন্ত কৌন 
চরিজে দেখা যায়নি। অভিজাত পরিবারে নিখিলেশের সঙ্গে বধূ বিসলাক 
দ্বদেলী আন্দোলনের লঙ্গে যুক্ত সন্দীপের মোহে আৰিষ্ট হল, শুরু হল অন্তর্থন্থ ও 
অন্তজালা। “চোখের বালি'র অন্তজঞাল 'ঘরে বাইবে এলে আবগ গ্রকট 
হল। 

“োগাধোগ' উপন্াগ্ে রবীঞ্জনাথের যে বাজনৈতিক, সামীজিক ও মনত 
সম্পর্কে চেতনাবোধ দেখ। যায় তা তীর বিভিন্ন প্রবস্থাদিতে আছে এবং মযী' 
কাব্যের মধ্যেও লক্ষ্য করা ধায়। এখানেও উপন্যাসের নাসিফ কুখুদিনীর 
মনত্তাত্বিক জটিলতাঁকে ববীন্জনাথ তুলে ধরেছেন। পরিচিত পাউ-লংসারৈয় 
কাছিনীকে অবলম্বন করসে মানবমনের জর্টিল ঘন্বকে খুব হুষ্বপ্রভীকে তুলে 
ধবেছেন। ঠিক এতাবেই [0০113 7008৩-এর নীয়িকা। নোরাও বলেছিল, শু 
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'চতভুব্গ', “ঘরে বাইবে' ও ঘোঁপাযোগ” ভিনটি উপস্ভাসের মধ্যে ববীনজনাথ 
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বিভিন্ন ধরণের নাবী, চরের মূনস্তাত্বিক জটিলতা): চি সংঘাত বং সামাজিক - 
আচার:আচরণ-সংস্কাকে তুলে ধরেছেন। উপন্থাবপ্জলোতে ঘে অগ্রগতি লক হি 
করা যাল্পঃ সেট তাত বলাক। কাব্যে গভিবাদকেই উদিত কয়ে। 7... ৮082. 
হহালদাষ গোঠী', €হৈমন্তী” “যোষ্টমী'ঠ-ভ্ত্রীর পত্র ভাই ফোটা “শেষের 

াি' “অপন্ষিচিতা', “তপশ্থিনী' “পয়ল। নম্বর, “সাত্র-পাত্রী' গল্পগুলোর মধ্যে 
দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানবমন সম্পর্কে একট! বিশেষ দৃষ্টভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় 
ন্্রীকষ পত্র' গল্পের প্রধান চিত্র হলো মৃণ।ল-_সে তার বিবাহিত জীবনে বিন্দুফে 
কেন্দ্র করে নারীর ষে অনর্ধাদ ঘটছে এই মমাজে তার প্রতিই তার বিক্ষোভ আর 
পরিআণের পথ ন। পেয়ে গৃহত্যাগ । এই গৃহত্যাগের মধ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ 
ধ্বনিত হয়, কিন্তু মুক্তিপখের ফোন সন্ধান মেলে না। 'অসর্িচিতা' গল্পে যে: 
মুক্তির ইজিত হলে তা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক পথে। “তপস্থিনী'তে কোন 
লমন্যা বা জটিলত। নেই, _সমাঁজের সংস্কারাচ্ছন্ন একট! চিত্র মাত্র। 
_:ধশেষেব কবিতা'য় রোম্যার্টিক অমিতের প্রেম নিবেদনে লাবণ্যের মনে সাড়া 
জেগেছিল কিন্ত তার প্রেমকে সে ধৌক্িকতাহীনভাবে প্রশ্রয় দেয়নি; প্রতিটি 
পদক্ষেপে সে অগ্রসর হয়েছে বিবেচনার সঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্তাঁস" 
গুলোর নারীচরিত্রেই কোথায় যেন অংসগতি থেকে যায় যে সুত্র ধরে সমস্ত 
জটিলতার হ্ঠি হয়__লাবপা চৰিত্র সেদিক থেকে একটু শ্বতন্ত্র_-ধে যেন সব 
ব্যাপারে আগে থেকেই ছনিয়ার । মানসিক ঘন্ব তেমন তীব্র নয়। “ছুইবোন, 
ও 'মালঞচ' চপন্তাসে যে প্রেমের ছবি চিত্রিত হয়েছে তাতে যেন কোনরকম দ্বিধা" 
ন্দের অবকাশ নেই, ববীন্দ্রনাথ যেন এখানে দেখাতে চেয়েছেন দাম্পত্য- 
জীবনের বাইরেও দেহক্ষুধাকে উপেক্ষা । শুধুমাত্র ভালভাপার তাগাদাতেই প্রেম 
দানা. বাধতে পারে। নারীর জননী ও প্রেয়দী রূপ ছুটে। পৃথক সত্তীকে 
_ শঁপন্তানিক উক্ত ছুটে? উপন্তাসে তুলে ধরেছেন। দুটোই ছোটগল্পের পর্যায়তূক্ত 
বল! যেতে পারে, খাঁটি উপন্তাদ পর্যায়ভূক্ত নয়। চারিত্রিক. পরিপূর্ণতা ও 
মনস্তাত্বিক হবন্দের ঘাঁত-প্রতিঘাত নেই 

. “শেষের কবিতা" যেটি পরিষ্কার তা হলে।__বিবাহিত রা র্তবা 

ও পারি কোম্যার্টিক প্রেমের স্বপ্র-রচনা_-এ'ছুটোর ঘোগনাজস অনভবই বলা 
চলে, তাই. শেষপর্যন্ত অমিত কেটা মিত্রের ও লাবপ্য শোভনলালের লগে 
বাবর আবদ্ধ হয়ে চিরাচরিত ধারায় জীরন অতিবাহিত করতে লাগল।, 

: স্বাধীনতা আন্দোলনের নার চিত ইঃ গ্চান অধ্যায় জনা টা 
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অবস্থার ঘাতশপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে উপন্থাসের প্রধান চবিত্র দুটি এল। ও 
অতীনের প্রেম-ভালবাস! বিকশিত হয়েছে । সংস্কারাচ্ছন্প সাজ ধেন তাদের 
স্পর্শও করতে পারেনি। “তিন সঙ্গী'র ল্যাবরেটরী গল্পের মোহিনী চবিজ্াটি 
অন্যান্য কথাকাহিনীর নারী চরিত্র থেকে একটু শ্বতত্ত্র--কোন বিশেষ ছক বা 
লংস্কারের কাছে মাথা নত করেনি-_নারীত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথের গল্পের নায়িকার। গতানুগতিক না হলেও পাঠক চিতকে মুগ্ধ 
করে। তীর হুষ্টি নারীচবিত্রগুলো কখনও প্রিক্পা, কখনও জননী ; তবে 
“যোগাযোগের কুমুদিনী, “বীর পত্ধে' মৃণাল, “ল্যাববেটরী'র মোহিনী এবং পয়লা 
নম্বরের' অনিল] কিছুট। ভিন্নধ্মী_নারীত্বই তাদের প্রধান পরিচয় । তাই মাল 
ও অনিলার চিঠির মধ্যে যে নীরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়--তা' নারীত্ের 
অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । 
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শরৎ সাহিত্যে খুক্তি ও অনুভূতি 


সাহিত্য “মানবাস্মার বন্ধনহীন অভিব্যক্তি', এই লাহিত্যকেই শর যন 
প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন তার সমস্ত বচনান্ মধ্যে । তাই স্তো। শরৎচন্। লাহিত্যে 
যুক্তিবাদী হৃদয়ের সত্িকার অনুতূতি আনন্দ-ৰেদনাব আলোড়নকেই সাহিত্যের 
একমাত্র বিষয় বলে নির্দেশ করেছেন । 

ব্ষিম-রবীক্রযুগের পর শবৎচন্জের হাতেই বাংল! সাহিত্যের তৃতীর পর্বেক 
সবত্রপাত। বঙ্ধিমচন্জ সংযষের জন্পগান করেছেন, শরত্চন্্র মানবাত্বার মুক্তি 
পথ অনুসন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পদ্ষেই সাহিত্যের আঙিনাক 
শরৎচন্দ্রের গ্রবেশে সাধারণ মানুষ ও সচেতন পাঠক মাত্রই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। 
সাহিত্যের ধার! যেন ভিন্ন গতিপথে প্রবাহিত হতে লাগল । 

শর্ৎচন্দ্রের অনুভূতি ও মুক্তিচিত্ত] মূলত; মধ্যবিত্ত ব1 নিক্নবিতত শ্রেণীকে কেন্ত 
করে এবং দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত, নির্যাতিত নারী জাতিকে কেজ্জ করে। 
সামস্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাঁজ-কাঠামোর ধাতাকলে নিম্পেষিভ' 
নানী সমাজের কথ! ভেবে শিল্পী মন, সাহিত্যিক মন আকুল হল-_-তাদের “না 
বল! বাণী'কে তার কলমের মুখে তুলে ধবার প্রয়াস চালিয়েছেন শিল্পীর বেদনা 
নিষ্েঃ মানরিক ধন্ত্রণাবোধের থেকে | তাই তিনি কথাশিল্পী। 

আদর্শ ভারাক্রান্ত সাহিত্যকে শরৎচন্দ্র তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের বারা মুক্তি 
দিলেন, সাহিত্যের বীধাধরা বেড়াজাল ভেঙ্গে দিতে চাইলেন। তার মতে 
সাহিত্যে ঘে অনুভূতির প্রকাশ পায় তা ধরা*ছোয়ার অতীত কিছু নয়, তা 
আমাদের চতুষ্পার্খের ব্যাপার মাত্র । তিনি দেখিয়েছেন যেঃ দাহিত্য অনুভূতির 
অভিব্যক্তি, আর এই অনুসভৃতির জন্ম হয় বান্তবের মধ্যেই । শরৎচন্দ্র বলেছেন, 
»_এসাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একট] কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল 
দিক দিয় তাহাকে উন্নত কর।।” 

প্রচলিত সংস্কারে যে নারী সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে অসতী, শরৎ 
তাকে অসতী না করে মানবিক মর্ধাদায় প্রতিঠিত করতে চেয়েছেন। পাঠকের 
এবং মানবারদীদের লহাঙ্বঘূতিও সেই আকর্ষণ করেছে--আর এখানেই 
সাহিত্যিক হিসেবে পরৎচন্দের সার্থকতা । শরৎচন্দ্র চবিস্-সার ক্ষেজে অনুভূতির 
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লজে জন্নযারনের কাজ ছার়িয়েছেন নিঠাভাঁবে, মুক্ি গণের লক্মান করেছেন, 
স্বারাজীবন ধবে। 

সয়াজের ছাছে, পুরুষের হাতে শতদ্বত বছর ধরে নিগৃহীত্ত, লাঞিত, 
উৎপীঘ্ধিত, অসম্মানিত, ঘুঠিত নানী মৃক্তি পেল শরৎযাহিত্যে--শরৎ্চজের 
অস্থতৃতিপ্রবণ মন গেখনীর মাধ্যমে নারীকে দিয়েছে স্ক্ষি, নারীকে তিনি 
স্বমহিমায় প্রতিপ্রিত করতে চেয়েছেন। “পথের দাবী'-তে তিনি নানীর হতে তুলে 
দিয়েছেন আগ্রেয়ান্্ব। তৎকালীন সমাজে বৈধব্য জীবনধাত্র। নির্বাহ করা ছিল 
নুর্বাপেক্ষ। ছুঃখের ৷ সংস্কারের গপণ্তীতে আবৰ্দ্ধ হয়ে তারা কণনও শ্বাসরুদ্ধ 
অবস্থায় পৌছাতো৷। এ প্রশ্নক্ষে “বড়দি'র মাধবী, 'পথনির্দেশের হেমঃ শেষ 
প্রশ্নের নীলিমা, শ্রীকান্তে'র রাঙ্ছলক্গ্মী, 'পল্লীসমান্জের রমা “চন্দ্রনাথে'র স্থলোচনার 
কথ। বল! যেতে পারে। ন্বতীত্বের নামে নাক্ীর ওপর গীড়ন চলেছে কত কাল 
ধরে। সতীদাছের বীভৎসতার কথা ভেবে তৎকালীন মমাজের নাবীরা নারীজন্মের 

দুঃসহ জীবনযাত্রার কথ। চিন্তা করে আতঙ্কিত হতেন । নারীকে দমন করুৰার 

জন্য কত সংস্কার, কত রীতিনীতি, কত কিছুরই হৃষ্টি হয়েছিল। শরৎচজ্ঞের 
অন্থভূক্টি প্রবণ মন সাহিত্যে নারীকে আপন গৌরবে গৌরৰাস্বিত করে তুললো, _ 
নারী পেলে! তার ধধার্থ সম্মান,_সংস্কাবের বেড়। ভিডিয়ে পেলে মুক্তি । 
শরৎচন্দ্র নিজে তীর চবির্র-ন্ষ্টি সম্পর্কে বলেছেন, “কত ব্যথা, কৃত সহানুতৃ্তি 
কতখানি বুকের বক্ত দিক্ষে এর ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেও 
জানেনা) আমি তে! জানি।” এমন কি নাবীবিদ্বেষী 961১006019901-ও 
বলেছেন,--:45136 0855 096 ৫60 06 18699 1006 105 51580 5192 ৫0৪৪ 
90 65 190 5156 53:6665. 

নান্দীজীবনের এই নিয়তিই শরংচন্দ্রকে বিশেষ করে অভিভূত করেছে, নাষীর 
মেই ক্রশবিদ্ধ অবস্থাই তার প্রাণে অপবিষীম মুহাঙ্ত্বৃতির উদ্বেক করেছে। 

তার ষন্ত্রণাকাতর চিত মনে করতো “সৃমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হস্কে 
তার ভিতব্রে বালনাকামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য ।” “নমাজে যারা 
শুধু দিলে পেলে ন। কিছুই'__শ্ববৎচন্জ তাদের জনুই কলম ধরেছিলেন । 

দাবিজ্র্যপীড়িত দেশের অধিকাংপ মানুষ শিক্ষার জুলে। থেকে বঞ্চিত, বৃহৎ 
সংখ্যক রিক্ত বহিতি মবসষের হাহাকার কথাশ্রিল্পীর মনে যন্ত্রণার অলোড়ন, 
তোলে, ঘন্ত্রধাবিদ্ধ শিল্পী জনগণের সামনে তৃলে ধরলেন তার “পণ্ডিতসশাই 
উপন্তাস। শর্হচন্টের শিল্পীপব্যক্তিত্বে আবোড়ন তোলে শিশুর কোমর হৃদয় ও 
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আহতের নিবিড়তম গ্গেহ-ও বাৎসল্য ধার জে ফসল উর'্রাঁমের মতি ।' 
তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে শুধু বাইরের ঘটনা ছিসেবেই দেখেননি, তীর 
প্রধান উদ্দেশ উিত্র-স্থটি, ঘটনার অন্তরালে: অনুভূতির অঙ্ধাঁবন। তখন তিনি 
স্বকৌশলে সাধারপফে অসাধারপের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন, শ্ৈরিনীকে, 
ব্সাত্মত্যাগ্গে পরিশ্দ্ধ করেছেন, লম্পটকে মুত্যত্ববোধের উজ্জল নিদর্শনরূপে 
স্তুলে ধরেছেন, মগ্থপের প্রতি সহাম্ৃভূতির করুণ বল জাগিয়ে তাকে অপূর্বতা দান 
ক্ষরেছেন। সেদিক থেকে বথার্থ পন্থাই ধরেছিলেন । তাই তার গ্রন্থে হুইটম্যান 
বা দস্টয়ভদ্কির মতো মানব সমাজের কাছে মানব দুঃখ নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
নালিশ জানানে। হয়েছে বটে, ফিস্ত তার ফলশ্রুতি হচ্ছে শিল্পি-স্্টিঃ রসের 
'আনন্দদান। তিনি বলতে চেয়েছেন, সমাজ ও চরিক্নীতির চাপে কত নর* 
নারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেই বিনাশ ও ব্যর্থতার বেদনণ-মধুর ছবি একে 
তিনি যুগোপযোগী এক প্রকার নব্য মানবতাবাদের বসরূপ আকতে চেয়েছেন । 
শরৎচন্দ্র ছিলেন নীচের তলার কাছের মান্য । সমাজের দাবিদ্রা, দাসত্ব, লানাকে 
প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন শিল্পীর দাত্রিত্ববোধ থেকে । 
দেশের পরাধীনতা, দারিদ্রা, কুসংস্কার, বঞ্চনা, নিম্পেষণ, অশিক্ষ ইত্যাদি 
অনগ্রসরতার সমস্ত দিকগুলোর অন্গভূতির দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেক্ষদর্শী মানবদরদী 
কথাশিল্পী প্রশ্ন--“বেদনার কি আর কোন বন্ত দেখতে পাওন।1 মানবজীবন 
সমত্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব তো রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা 
করনা? আমরা সব চাইতে দবি্রঠ় আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত 
বব, সামাজিক ব্যাপারে কত ক্রটি আছে, এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর ন। 
কেন? এর অভাব, বেদন। কি তোমাদের লাগে না? এর জন প্রাণট। কাদে. 
নাকি?” 
সমাজের গতান্ছগতিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের মন বিদ্রোহ করত, 
ব্ীর্ঘকাল ধরে ধখন সমাজে বাল্যবিবাহ, অকাল বৈধব্য, ত্বামীর দাসত্ব, পরিবারের 
বোবা, সমাজের বোঝা হয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে, মেয়েদের ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশের কোন স্থযোগ নেই, ইচ্ছা -অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই, শরৎচন্দ্র তখন 
নাবীর চাল উপলব্ধি করলেন এবং ব্যক্িত্বশালিনী সন্ধ্যার মূখে তুলে 
রলেন £«****"সেদিন আামিও বড় উতল। হয়ে পড়ছিলাম অরুণদ1, কিন্ত আজ 
দন হয়েছে, মেয়ে মানুষের বিয়ে কর! ছাড়া পৃথিবীতে আর. 
কোনো কাজ আছে কিনা, আমি ক আনতে ব বাবার সঙ্গে যাচ্ছি ৪5 
রঃ ১১৬ 








- শরৎচন্ের আকা নারীচরিভ্রগুলো। যেন লেখকের একান্ত মনের কথা হয়ে, 
্ উঠেছে। যেমনঃ অন্নদাদিনি, ব্াজলক্মী, চজ্জমুখী, কমল, অচলা, অভয়1%. ূ 
কিরধমক্সী, বমজলত। বম, সন্ধ্যা? কাবিন বিশ্বের, নী বড়ছিছি, ৃ 
মেজদিদি প্রমুখ । রি 

গতানুগতিক - সামাজিক শাসনের চি কাতর উদ অভয়ার- 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়-_”...একদিন আমাকে দিয়ে মন্ত্র বলিয়ে নেওয়। হয়েছিল-_ 
সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবানে' 
মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার একেবারে কিচ্ছু না? 
আর আমার পত্বীত্বের অধিকার নেই, আমার ম1 হুবার অধিকার নেই_-সমাজ 
সংসার, আনন্দ কিছুতেই আব আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন 
নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচার স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে” 
বলেই কি তার সমস্ত নারীত্তে ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া! চাই?” 

সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোৌষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার-অবিচারের বিষমক়্” 
দিকগুলো বথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলেছে । লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোধিত 
নারী-সমাজের গুমরে-মব। ক্রন্দনকে হ্বদক় দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন । তার. 
সমস্ত গল্প-উপন্তাস-প্রবদ্ধের মধ্যে এই গুমবে-মরা ক্রন্দনকে উপলব্ধি কর! যায়? 
নারীর শৃঙ্খলিত জীবন তাকে ব্যথাতুর করেছে+ ভাবিয়ে তুলেছে ভাই তিনি: 
নারীর মৃল্য-তে লিখলেন : "নারীর মূল্য.কি 1 অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি 
সেবাপরায়ণা, ন্েহশীলা, সতী এবং ছুঃখ-কষ্টে মৌনী, অর্থাৎ তাহাকে লইয়। কি 
পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী, অর্থাৎ, 
পুরুষের লালস৷ ও প্রবৃত্তিকে কতট! পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিক্তে 
পাধিবেন। দাম কধিবার এছাড়া ঘে আর কোন পথ নাই, সে বথ! থা আমি 
পৃথিবীর ইতিহাদ খুলিয়। প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।” 

শরৎচন্দ্র উপলব্ধি বা অন্গভূততির খেই কোথাও হারিয়ে যায়নি বা দিকভরষ্ট 
হয়নি, ব্যথার স্থুর শেষ পর্বস্তই প্রাণম্পর্শাঁ, তার অনুভূতি ও মননশীলতা একই রি 
সুরে জেগে ওঠে । | 

 বর্তমানকালে দাড়িয়ে আমর! নিষধিধায বলতে পারি আরও বহুকাল ধরে 
শরৎসাহিত্য সাহিত্য-পিপাস্থ মনের আনন্দের খোরাক যোগাবে এবং অমর 
ৃ নানি শরৎচজ ্বাদালীয হয়ে চির অগ্নান হয়ে থাকবেন। | 
| | | .. একসাথে 8 বৈশাখ- ষ্ঠ ১৩৪৩ ডি 
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মাকিষ নজর 
কবি নজরুল সামাজিক বোধে, অনুভূতিতে, আবেগে ছিলেন বল পরিমাণে 
পরিচালিত । সবচেয়ে আশ্চর্য এই খেক্ালসর্ব্থ মাছুষ নর্জরুল। তাঁর সরল 
'নিকভিমান চবিজ্রের মাধূর্ষের লকল খেয়ালী ভাবই মনে হয় একটি অকত্রিম অস্তর 
এশ্বধের পরিচায়ক | তার ছাত্রাবস্থায় দেখ! গেছে পদে পদে ভুল, বুদ্ধিহীন কা, 
আজীবন পরোপকাব প্রবৃত্তি, অথচ সাধ্য কি এই জগংভোল! মানুষকে, 
সংগীতজ্ঞকে, বাজনী তিবিদ্‌কে, সাহিত্যিককে, পরোপকাবীকে শ্রদ্ধ। বা সমাদর ন] 
করে ? সে মাঙ্ষ উদ্ভট হোক্‌, ক্ষ্যাপা হোক্‌, পাগল হোক্‌ কিন্ত তার হ্ৃষ্টি-প্রাচুর্ধ 
জীবন-প্রাচূরষেরই সাক্ষী ৷ যেখানে নজরুল সেখানেই হাসির জোয়ার বয়ে চলেছে, 
নজ্গরুল প্রাণ খুলে হাসতেন এবং হাসাতেন। হাস্ত-কৌতুকে তার জন্মগত 
অধিকার । জাতির মনের লঙ্ষে যে এক হতে জানে সে শ্রেষ্ট গুণেরই অধিকারী । 
তিনি তার রচনায় শিল্প-কৌশলের অন্ত বান্ত হননি বা শিল্প-বিশ্তদ্ধতাও দেখাতে 
চাননি, তার সব কিছুর মূলেই কাজ করেছে শিশুর মতো! মনের সরলতা 
কোমলত। এবং লামাজিক চেতন। | সেদিনের নিষ়শ্রেণীর মর্মান্তিক জীবনযাত্রার 
অভিজ্ঞত। তার ছিল, আর নিজের দরুদও তিনি গোপন করেননি আর সেই 
গুণেই তিনি দেশের মান্গুষের আপনার হতে পেরেছেন । জীবন-দৃটিতে গভীরতা 
হয়তো। নজরুলের বেশি নেই কিন্ত ধার সমাজ-চেতন। এত প্রবল, সংগীতে 
সাহিত্যের সঙ্গে ধার মনের নিবিড় সম্পর্ক, মানুষের জন্ত ধার প্রাণ-ঢাল। দরদ 
রয়েছে, অগ্ঠায়ের বিরুদ্ধে ধার রুখে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা বয়েছে বা অন্যায়ের 
প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধাকে বুক পেতে নিতে হয়েছে চব্ষম দণ্ড, সেই মানুষকে কি 
কোন মানুষ দূরে রাখতে পারে? 
দ্ৈন্তের সঙ্গে নজরুলের আজন্ম পরিচয়, দাবিক্র্ের সঙ্গে লড়াই করে তাকে 
চলতে হয়েছে । আমাদের লমাঞ্জের অধিকাংশ মাহষই দরিদ্র, কাজেই দর 
শ্রেণীর সঙ্গে তিনি একাত্্ব হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, বুক দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন 
তাদের ব্যথা-বেদন। | দারিজক্রোর হাত থেকে রেহাই পাঁধার পথের সন্ধান দিয়ে- 
ছিলেন; তাই তো তিনি লমাঁজের স্চলের আপন জন । নঙ্জরুলর্ষে বলতে শুনেছি” 
“মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিজয ধণ্।'অভাব--অস্ঠদিকে লোভী অন্থরের 
বক্ষের ব্যাক্ষে কোটি কোটি টাক। পাষাণ ভূপের মতে| জম। হয়ে আছে--এই 
১১৮ 





লামা এই. ভেদভীব ৬ করতেই আমি এসোষিলীফ ৪  সঞ্চলের পাঘনে 
রস দাবী জানাতেও পশ্চাদপদ হননি, গার করতে শোনা 
আমি গাহি তাদের গান, ধ্নীত্ষ হাতে যারা দিল আনি ফসলের 
রা | তিনি মুর স্বরাজ পার্টির অন্ততম সত্য ছিলেন, “লাঙলে'র ছিলেন 
বুখ্য লম্পাদক, নজরুলের কবিতাই ছিল 'লাঙলে'র ধিশৈষ সম্পদ |. 
কবি নজরুলের জীবন ও কাব্য ছুইই বিন্ময়কর ও অভিনব। শিক্ষা-দীক্ষার্ 
পোষাকীভাবে বেশী হয়তো অগ্রসর হননি, কিন্ত শিক্ষার ধে ফল জ্ঞানলাভ, তা৷ 
তার আয্মনত হয়েছিল অবলীলাক্রমে | কবি ঘর বাধলেন বটে? কিন্তু ঘরের মায়! 
তাকে কখনও বেঁধে বাখেনি। বন্ধুংৎসল নজরুল বন্ধুদের আড্ডায় ধূমকেতুর 
মতে। আবিভূ্তি হতেন। ধূমকেতু পত্রিকা কবির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে রয়েছে। জনসাধারণ “ধূমকেতু” বলতে নর্জরুপকেই জানতে! | বিদেশী 
সরকারের বক্তচক্ষু অবহেল! করে দুরন্ত কবি কবিতায়, গানে? প্রবন্ধে ও সাময্িক 
পত্জে আগুনের ফুলকি ছড়াতে লাগলেন, যার সামান্ততম স্পর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 
ভল্লাবহ অগ্নিকাণ্ড গুরু হতে পারত | এর জন্ তাকে কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকতে 
হয়েছিল । রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে ইদানীং আর কোন সারন্বত সাধক 
এতটা উদ্দীপনা, উৎসাহ ও উচ্ছু(স সঞ্চার করতে পারেননি । হিন্দু-মুসলমানের 
স্বাভাবিক ভেদ-বিচারঞে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে কবি ষে শুভ আদর্শ প্রচার 
করেছেন, তার দাম দেবে ভাবীকাল | | | 





একদিকে পাখীর ভাক, ফুল-ফলগাছ এবং ছোট্ট শিশুর সঙ্গে তার অন্তরজ 
পরিচয় তার কবিতাকে শান্ত আনন্দরসে স্সি্থ করেছে। নজরুলের “কাঠবিড়ালী* 
কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “কাঠবিড়ালী, কাঠবিড়ালী, পেয়ার! তুমি 
থাও'--এই কবিতাটি শিশু মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। অন্যদিকে তার কবিতা 
ও সঙ্গীতকে প্রেরণ। দিয়েছে তার স্বাভাবিক ওচিত্যবোধ, পরোপকার প্রবৃত্তি, 
অক্ত্রিম দরদ, অগ্ায়ের বিকুদ্ধে প্রতিবাদ কয়বার মতে! বেপরোয়া সাহস । আর 
বিরূল গুণসমূহের অধিকারা নকল বাংলার মানুষের হিন্দু-মুসলিম নিধিশেষে 
সকলের প্রাণের মানুষ । একই লঙ্গে একটি মাঙগষের ভেতরে সকল শক্তির প্কুরণ 
_ হযেছে ॥ এরকম একটি. মানুষ কত সাধারণ মাঙ্ুষের সঙ্গে ক সহজ সরলভাবে 
ও্রাণ দিকে মিশিছেন । মানুষকে তিনি মাহুষ ভেবেই শ্র্ধা করেছেন, তাল- 
 খহলেচ্ছেন, ম্মেছ করেছেন, কোন পাপ-পুপ্য, দোষ-ক্রাটির' বিচার-বিস্লেষণে মা 
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ঘামাননি, তাই তিনি খাটি মান্য । নজরুল তীতকঠে ব্যক্তির দঙ্ধে ঘোষণা; 
করলেগচস" ৃ 
“মাছষের ঘৃপ। করি 
ওরা কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্িছে মবি মবি, 
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে ফেড়ে 
যাহার! আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মাস্ষেদে মেরে 
পৃজিছে গ্রন্থ ভক্তের দল 
বিজ্রোহী নজরুল অন্তায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন, 
"মহাপ্রলয়ের আমি নটবাজ আমি সাইক্লোন” 
ৃ আমি ধ্বংস 
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথিবর 
আমি ছুর্বার, 
আমি ভেঙে করি সব চুরমার |” 
সমাজে নিপীড়িত, লাঞ্চিত নারীকে পুরুষের সম মর্যাদা দেখার জন্য ছুর্দ্ম 
লাহস বুকে নিয়ে দুধ কে বলে উঠলেন,_“যে ঘোমট। তোমায় কৰিয়াছে ভীরু! 
ওড়াও মে আবরণ”। কবি নজরুল নতুন সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, 
--দভেঙে আবার গড়তে জানে মে চিরন্থদার |” তার লঙ্গীতের মধ্যে তিনি 
পূর্ণতা এবং লেই চিরহুন্দর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার «আগমনী? এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 
সৈনিক কবি ঝংকার তুললেন,_- 
“আমি বিজ্বোহী রণক্ষাস্ত 
সেই দিন হব শাস্ত 
যবে উৎপীঁড়িতের ক্রন্দন বোল 
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে ন। 
যবে অত্যাচাবীর খড়গ কপাণ 
ভীমরণতৃমে বৃণিবে না 1” 
হায়! মানুষটি আরও বহু বর আগেই দেছে মনে শান্ত ক্লান্ত হলেন? 
বাঙালী তার প্রাণের মানুষটিকে সক্রিঘূপে অনেক আগেই হারিয়েছে? 
অভ্যাচারীর অত্যাচারের শেষ হলো৷ কিন। জানিনা, কিন্ত নজক্ল বাক্রদ্ধ হয়ে 
গেলেন ॥ শাবীরিক ক্ষমতা হারালেন, মস্তি অনুন্থ ছলে, জীবনসঙ্গী লেখনী 
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চিরতরে তুন্ধ হয়ে গ্সেল, বু বখসব ধরে নির্বাক কবি উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে শুধু 
দেখেছেন, যেন পরীক্ষা কঝেছেন বাঙালী তাঁর সঙ্গীতে, কবিতায়, বক্তৃতায় উদ্দ্ধ 
হতে পেরেছে, কতটুকু চেতন! ত্তিনি বাঙালী মনে জাগাতে লক্ষম হয়েছেন, 
জানিন। মনে মনে তিনি কতটুকু ভৃথ্চ হতে পেরেছেন ! কখনও মনে হয়েছে 
তার ছচোখের উজ্জল দৃষ্টি ঘেন আরও কিছু বলতে চায়, জানতে চায়। বাঙাজী 
কিন্ত নজরুলের চলৎশক্কিহীন, ক্ষমতাহীন, যাুষটি শুধু প্রাণবন্ত) এটুকু দেখেও 
বথেই্ উৎসাহ, উদ্দীপন। পেয়েছে, তার শেষ জীবনের না বল। বাণীটুকুও বাঙালীর 
জীবনে মূল্যবান ছিল । 
বাংলাদেশ হ্বাধীন হলে বাকরুদ্ধ নজরুলকে বাংলাদেশ সব্কার বাংলাদেশের 
মাটিতে নিয়ে গেল, সেই সঙ্গে অবশ্ঠ নিতান্ত অহেতুক স্ধ অধিকার ফলাও-এরব 
চেষ্টাও ছিল। তখন যেন নজরুলের ব্বায়ত চোখের দৃষ্টি দুর্ঘমনীয় মহিমায় 
ইংবেজ কবি 1021161 ৬/6১506:-এব ভাষায় বলতে চেয়েছে, 
£]05 ১০০৫] [ 11105 2, 91810 11 1019,01 5001: 
চও 011৮6125] [000 1506 19201. 
এ'পার বাংলার মাছষ নজক্লকে আর তার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে 

আনবার সুযোগ কর:ত পারল না, নজরুল বাঙালী জাতিকে বেদনা-সমূজে 
ভাসিয়ে চিবনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন ৷ ছুবস্ত কবি তাব জন্সস্থান চুরুলিয়ায় 
শেষ নিঃশ্বাসট্রকুও ফেলবার অবসর পেলেন নাঁ। তিনি যেন “মৃত্যুতে সকল দেন 
শোধ করতে' চাইলেন । বাঙালীর শেষ বাসন। পূর্ণ হলে। না। কবি পরিবার 
তাদের আপনজনকে শেষ বারের মতো। একটু দেখতে পেল না, প্রমীল। দেবীর 
শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ বইলো। চুরুলিয়াবাসী চোখের জল পয়েই কবি-আত্মার শাস্তি 
কামন' করলো । বাংলাদেশের মাটিতে যেখানে করিকে কবর দেওয়। হয়েছে 
সেখান কবি-পুত্রের নিয়ে আঁসা' এক মুষ্টি ধুলি পেয়েই কবি পরিবার, চূকুলিয়া- 
বাসী তথা এপার বাংলার সকল মাম্থষকে সন্তষ্ঠ হতে হয়েছে। কৰি ধেন মৃত্যুকে 
আশ্রয় করেই বলতে চাইলেন” 

"আমিও বেখে যাৰ কয় মুষ্টি ধুলি 

“আমার লমস্ত স্থখ-ছুঃখের শেষ পরিণাম 

রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারপগ্রাসী 

সকল পরিচস্বগ্রাসী 
নিঃশব ধূলিরাশির মধ্যে |” 
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নারী সমাজ--৮ 


কৰি, গীতিকার ও মুরকার নজরুল 
ইংরেজ কবি ৬/০:৫৪৬/০:0 কবিতাকে বলেছেন, 9790179156005 0৬০াশ 
10 06 ০6:00] 12:8৯ কৰি নজরুলের কৰিতা৷ সেই অরুত্রিম য় | 
ভাঁবেরই আবেগোচ্ছল প্রকাশ । কিন্তু সেই অকুজিম হৃদ়্ভাবে মানবমনে উৎসাহ 
উদ্দীপনার সঞ্চারক তীর কাব্য ও সঙ্গীতে *বিচিন্র চিন্তা ও ভাবের আস্মোচ্ছাস 
প্রকাশিত। তার হৃষ্ি-প্রাচূর্ষে ছুর্ঘম তেজ ও অলমলাহদিকতার সর পরিস্ফুট, 
এখানে পার্ডিতোর কচকচানি এবং সনাতন অনুষ্ঠান অবহেলিত । 
কবি নজরুলের স্থষট-প্রাচূর্য বড় বেশি অভিনব ও আশ্চর্জনক ; দূর্দান্ত ও 
অফুরস্ত যৌবনবেগে ধাবিত হয়ে তিনি প্রাণম্পর্শা কবিত। ও সঙ্গীত রচন। ক'রে 
এবং তাতে অপূৃব স্থরসংযোজনের দ্বার! জনগণের কাছে পরিবেশন করে বাংলার 
প্রাণের মানুষ হয়ে অপবিমেয় শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলেন । বিজ্রোহী কবি যে কি করে 
প্রেম ও প্রকৃতির এমন আবেগপূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় সক্ষম হলেন, 
'ত1 নিতান্তই অচিস্তনীয় ও অভাবনীয় । এই বিদ্রোহী মানুষটির অন্তবে যে 
ভক্তির কল্তধারাও প্রবাহিত ছিল, তা তার রচিত শ্ঠামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান 
থেকেই বোঝ যঘায়। প্রেমবিষয়ক গজল গান তার অপূর্ব হ্ষ্টি, দেশ ও কালের 
মলে নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক । কবি নজরুলের দরিদ্রের প্রতি, 
স্বণিতের প্রতি, সর্বহাবাদিগের প্রতি ঘে সমবেদনা তার রচনায় ফুটে উঠেছে, তা 
চিরস্থায়ী । উদকাবো যে গজল গীতের প্রচলন ছিল, তা নিখুঁতভাবে বাংল। 
সাহিত্যে প্রবর্তন করেন । সর্বহাঁর। গ্রন্থের সাম্যবাদী কবিতাবলী সর্বকালেই 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে । 'সাম্যবাদী+, ঈশ্বর, “পাপ? “মানুষ শীর্ষক কবিতাগুলোর 
মধ্যে মানৰমনের অকপট লতাজিজ্ঞাসা এবং তার সত্বর নিথু তভাবে ব্ক্ত 
কাট 4, | 
নজরুলের কবিদত্তা ছিল উভয়খাতে প্রবাহিত । একদিকে নির্যাতিত 
মানবাত্বার প্রতি সমবেদনা, আবার অন্যদিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুক্ষ প্রতিবাদ, 
একদিকে অপমানিতের জন্য লমবেদনাবোধ, অন্যদিকে গোপন প্রিয়ার চকিত 
চাহনি ছল করে দেখ! অঙ্ুখন-এর প্রতি আগ্রহ, একখারে বেছুঈনী বিশ্রোহ, 
অন্তধাবে ওমবখৈয়াম প্রেম । কবি আধ্যাত্মিক জীবনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, 
সার জীবনটাই ছিল একট। বিরাট দর্শন | শুধু কবি হিসেবেই নন, গীতিকার 
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স্আর স্থরকার হিসেবেও তিনি যে প্রতিভা স্বাক্ষর রেখেছেন, ত| অবিদ্মরণীয়। 
চারণ কবির যতটুকু গুণ থাক প্রচ্মোজন, কবি নজরুলের তার সবটুকুই ছিল। 
দেশের জন্ত আত্মোৎসর্গ করতে নজকুলের ০০৪০ গান ভারতবাসীর ' 
প্রাণে প্রেরণা জাগিয়েছিল। | এ 
_ নজরুল সাহস, বীর্য, আশ ও জীবনে বিশ্বাম নিয়ে রেখেছিলেন অপরাজেয় 
এবং তাই তিনিও ধেন ব্রাউনিং-এব মতোই বলতে চাইলেন,-4006 স)0 
1601: 08170201715 ৪০0 69০ 2801060 65256 10৮52” সমগ্র 
মানবজাতির জন্য কল্যাণচিন্তা, মানুষে মান্ছষে ভেদ, সম্প্রদার়গত ভেদ, ধর্মভেদকে 
কবি কোনদিন মাপ করেননি, অভিজাত ও অভিজাত মোহাবিষ্ট শেণীর ভণ্ডামি, 
ক্কত্বিম শিষ্টাচার, ইতর রুচিকে তিনি কোনদিনই আমল দেননি, তাই তো 
তিনি কম্ুকঠে ঘোষণা করলেন, “গাহি সামোর গান।” কবিকণ্ে স্ুরিত 
হলে 
সকল শাস্ত্র খুজে পাবে সখা, 
খুলে দেখ নিজ প্রাণ। 
চ২১০০:৮ 9:0২72106 যেমন তেজন্থিতা ও অসম সাহসিকতার লঙ্গে 
উচ্চারণ করেছেন, 
69016 ৪100 0201৩ €6005” বা 810 01 916 5561: শা 
99 17012 1 
ঠিক তেমনিভাবে নজরুলও দেশমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য দৃত্কঠে 
গাইলেন, | 
“ছুশমি গিরি কাস্তার মরু ছুন্তর পারাবাবরঃ 
লজ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাজীব। হু'পিয়ার |” 
চিরবিজ্রোহী বীর কবি অগ্তায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় কোন কালে 
কখনও পশ্চাদপদ হননি, 
«আমি চির বিদ্রোহী বীর 
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি এক। চির উন্নত শিব । 
বিশ্বকবির কাছে যেরূপ নৃত্তন ভীষণ এবং মধুর, বিদ্রোহী কবিও সেরূপ 
ধ্বংসের করাল মুতিকে 'বরণ করে নিয়েই নতুনের সুন্দর মৃতি দেখতে জী | 
_বিশ্বকবির মতে স্থষ্টি যদি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে না আসে তবে স্ষ্টির পশু 
এসৌনদ্ ও স্থারিত্ব বক্ষ হয়না বিশ্বকবিকে তাবু বর্ষশেষ কবিতা বলতে 
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১. খু কহ হা মুখে তৌ বকে টান করে 
বক্ষের পঞ্জর গদি অস্তবোতে হউক কম্পিত 
হুততীত্র ক্বনন |” 


 বিক্রোহী কৰিও টির চিবনুম্দব রূপকে ফুটিয়ে তুলতে ধ্বংসফে মেনে নিক 
| নিবিবাদ নির্ভাঁক চিত্তে নতুদকে প্রাণভরে আহ্বান করলেন | 
| “ধ্বংস দেখে ভন্ন কেন তোর 7 
প্রলয় নৃতন হ্জন বেন, 
আসছে নবীন জীবন-হার। 
. অনুন্দবে কষতে ছেদন :” 
কৰি ষে জন্ধকারের হুর্গম পাড়ি পথ দিয়েই আলোর সদ্ধান করেন ও শাস্তি 
কামন। করেন, তাইতে। কবিকে বলতে শোন। ধায়, “আমি জাহাক্সামের আগুনে 
বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি 1” | 
নজরুলের কাবো ও সঙ্গীতে মধুর রলেরও অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে । তিনি 
ত্বী কুমারীর বেণীতে নয়নের বহ্ছিতে, হায়েয প্রেমে আত্মগ্রকাশ করেছেন, 
তিনি উপলব্ধিও করেছেন উদাপীর উন্মন মন, বিধবার ব্যথা, হুতাশীর হাহুতাশ 
এবং ব্যঘিতের অস্তরের বাথ! । প্রিয়্লাঞ্ছিত নায়িকার বুকের বাথায়, চিবক্ষৰ 
জ্বদক্জের কাতরতাক়, আবার প্রথম পরশে কুমারী হৃদয়ের ঘে লঙ্জা-গ্রেমে কম্পন 
তাও তিনি প্রাণ দিয়ে অন্থুভব করেছেন । প্রিয়ার গোপন চকিত দৃষ্টিতে, চপল 
মেঘের প্রেমে তিনি চিরশিশ্ আবার চির কিশোর, পল্লী কিশোরীর অঞ্চলে, 
ৃ কাছুলিতেও তিনি অবস্থান করছেন, 
“গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, 
ছল করে দেখা অগ্রখন, 
আমি চপল মেঘের ভালবাস! 
তার কাকন চুড়ির কনকন? 
আমি চির-শিশু, চির কিশোর, 
আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার আচর কাচলি নিচোর” 


উদ্দাম যৌবনশক্কির প্রকাশক কবি কুমারী তন্বীর যোড়শীর বিধবার, 
চেতনার জে স্বীয় চেতনার দাম গান করেছেন” ও 
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আমি বন্ধনহার! কৃমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহি 
| খাদি খোর ধা দির তব থয পানি বডি 
মি বিধবার রুফে কনদন শ্বাস হা হুতাশ 
আমি ুতাশীর |” 
অকছিক থেকে নজরুলফে ববীন্ত্রস্গীতের হাক্ষিজ বলা যেতে পারে। এত 
অধিক সংখ্যক ব্ববীর্জসঙ্গীত গাইতে বা মুখস্থ রাখতে আর কাউকে কখনও শোন। 
স্বায্নি। জীবনের প্রথম দিকে তো! তিনি মৃলত রবীন্ত্রসজীতই গাইতেন । 
তখন তার ম্বরচিত সঙ্গীত ছিল না বললেই চলে । কেবল মাত্র একটি স্বরচিত 
গান তার কে ধ্বনিত হোত,” পথিক ওগে। চলতে পথে তোমায় আমায় 
পথের দেখা ।” ছু' একটি হিন্ুস্তানী গান তিনি নিজে রচনা করেছিলেন । 
কোনে হিন্দস্তানী বস্তির নিকটবর্তী অঞ্চলে গেলে হিন্দুস্তানী গানও গাইতেন । 
তার গান ও আবৃত্তি শোনার জন্ট কষক-মজজুর শ্রেণীর কাছ থেকেও অনবরত 
অন্থরোধ আসতো । নজরুল ইসলামের নতুন নতুন কবিতা ও গান সাহিত্য ও 
রাজনীতিকে উভয় ক্ষেত্রেই উন্দীঞ্থ করে তুললে! । নজরুলের প্রতিভায়্ যেন সাবা 
বাংলা জেগে উঠলো । তার কণ্ঠ যে খুব বেশি মধুর ছিল তা বল] চলে না, কিন্ত 
তার স্বরচিত সঙ্গীত তার কে খেন অপূর্ব মহিমায় সঙ্ধীবনী স্থধা রূপে ধ্বনিত 
হতো । তিনি তার গানের মর্ধার্থফে গানের মধো দিয়ে পরিস্ফুট করতে সক্ষম 
হতেন, যার ফলে শ্রোতারা মন্তরমুদ্ধের মতো তার গান শুনতেন। কুষ্ঠ ছন্দ-বন্ধন, 
আলঙ্কারিকতার অপূর্ব সমাবেশ, কথা, ভাৰ ও ভাষার বৈচিত্ত্যাই নজরুল- 
শীতিকাকে চিবস্থায়িত্ব দানে লহায়তা। করেছে । তার সের সুন্দর ভঙজিমা ও 
অধুরতা। সাংস্কৃতিক জগতে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। | 
১৯২৫ সাল থেকে নজরুল-সীতি গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা ঘায়। “হিজ 
মাস্টার্স ভয়েলে' নজরুলের প্রথম গান হলে। “জাতের নামে বজ্জাতি সবঃ। ১৯২৬ 
সালে তার আরও ছুটি গান শোনা। যায়,_-"পুঁঘির বিধান যাক পুড়ে তোর 
বিধির বিধান সত্যি হোক্‌” এবং “দোহাই তোদেন, এবার তোর সত্যি করে 
সত্যি বল।” ১৯২৮ সালে শারদীয়! পূজায় নজরুলের স্বকণ্ে «নারী' কবিতার 
আবৃতি মুক্তিলাভ করে, প্রায় একই সঙ্গে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়,--প্বাগিচায় 
বুলবুলি তুই”, এবং “আমারে চোথ ইসানায় তাক দিল হায় ।” মেগাফোনে 
প্রথম থে গান রেকডিং হয় তা নজরুলেরই রচিত, তখন নজরুলের মোট ২টি 
গান বেসি ই তন্মধ্যে চাটি গান খুলী জনপ্রিক্ । টার রান? 


১৭৫ 


(১) “দিতে এলে ফুল হে প্রিষ্ব' ১ (২) “কেন আমিলে ভাল বানিলে' ; (৩) প্রাড়ালে 
ছুম্নারে মোর কে তুমি'; (৪) “পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি পোনার 
ছ্োয়াক় | 

গুরু জমিরুন্দিন খাব নিকট থেকে নজরুল উচ্চাঙ্গ সঙজীত ভালভাবে আরত্ত 
ফরেন । হিন্দুস্তানী ও ইসলামী সঙ্গীতের বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিন বেখে গেছেন । 
বাংল। গজল গানে নজরুলের অবদান চিরশ্মরণীয় ৷ প্রতিটি গান কথ, স্বর এবং 
ভাবের সৃষ্ট সমন্বয়ে অপূর্বতা দান করেছে । “দ্তে এলে ফুল? এবং “পাষাণের 
ভাঙালে ঘুম" প্রসঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর মগ্তব্য হলো,_-“এই গান তার 
আগ্র; ছুর্গের জন্ত নয়, আমাদের কবিও অমরত্ব লাভ করবেন তার প্রেমিক 
গুণের সহজ সবুল অনাড়ম্বর প্রাণস্পশশ প্রেম গাথায় ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 
কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী পরিপূর্ণভাবে সজীতরসের পরিচয় পাইয়া আসিতেছে 
কদ্বর রাঁচত শত শত জনপ্রিয় সঙ্গীতে । যে কঠ একদিন বাংলার পথেশ-প্রান্তবে 
নগরে-গ্রামে গঙ্গার পল্মার তীবে নবপ্রাণের বাণী শুনাইয়া ফিরিকাছে, প্রাণ- 
উন্নাদিনী সেই কঠকে চিবস্থায়ী ভাবে রেকর্ডে রেখাবদ্ধ কর! হয় নাই, আজ 
প্রত্যেক দেশবাসীর দ্বারে আমর! সেই স্বিধা লইম্বা আসিয়াছি ॥” ববীন্দ্রনাথের 
মহাপ্রয়াণের পর নজরুলের হবকণ্ে বেকর্ডে 'ববিহারা” কবিতাটি প্রকাশিত হয়, 
ধার উদ্টো। দিকে ধ্বনিত হয়েছে, ““ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত ববিরে” । ক্বেকর্ডে মুক্তি 
প্রাপ্ত এটিই নজরুলের শেষ গান। 

এক হিসেবে নজরুলকে জন্মকবি, গীতিকার ও ম্বুকার বল যেতে পারে। 
গান তীর কষ্টসাধ্য, আক্মত কর! কিছু নয়, এ ব্যাপারে তার সহজাত অধিকার 
বল] যেতে পাবে | যেখানে যেতেন, সেখানেই নি:সঙ্কোচে প্রাণ ঢেলে গাইতেন, 
এই গানের বৈশিষ্ট্য হলে বলিষ্ঠ মন প্রাপের প্রাণ মাতানো আকুতি, আর এটিই 
হলে। তার ব্যক্কিত্তবের মহান প্রকাশ । উত্তর ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলের নানান 
ধরনের স্থর বাংল] গানে প্রয়োগ করেছিলেন । তার মধ্যে গজল ছিল অন্যতম 
প্রধান রীতি । এই সুললিত ধারাই তাকে এত জনপ্রিয় করেছিল। সম্ভবতঃ 
কবিতা অপেক্ষাও তিনি গীতিকবি ও স্বুকার হিসেবে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের এবং 
চিরকালীন লম্মানের অধিকাবী । 

গজল রচনায় নজরুল এক বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । হাফিজ রীতিতে 
গান রচনা কবে এবং ফার্সা গজলের স্বর ও তাধ। প্রদ্ান কবে শ্রুতিমধুর গান 
গেয়েছেন । ভাল উদ গজলের প্রয়োগও তার গানে ঘথেষ্ট লংখ্যক। সেই; 
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অন্থপাতে ইসলামী সঙ্গীত কম রসোতীর্ঘ হয়েছে । লেই কাঁজরী, দাদর। ইত্যার্দি 
বিচিত্র রকমের গান তার রচনার মধ্যে আছে। জনপ্রিক্ব নাটক “কারাগারের 
কয়েকটি গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন, সেগুলে। শ্রেতাদের অভিনন্দন লাভ, 
করেছিল । তার নঙ্গীতের সবচেয়ে ঝড় কৃতিত্ব হলে। পুরাতনকে অবহেল! ন' 
করে, আবার নতুনত্তের উগ্র খোচা ন৷ দিয়ে এক অপূর্ব ভজিমায় স্থথশ্রাব্য. কৰিত। 
ও সজগীত রলচন। করা। | 

সঙ্গীতের মধ্যে কৰি এক সুন্দর সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন | “কালে। 
মায়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন, দেখলেন । তার শ্তাম। সঙ্গীত প্ররূত 
লিবিকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখানে তিনি বিশ্বপ্রকৃণির বিচিত্র শক্তিকে ফুটিয়ে 
তুলেছেন, তার মধ্যে ধর্ষের গৌড়ামি বা। ভগ্তামি নেই, আছে সহজ লরল চিত্তের 
প্রাণের আকুতি, যার দ্বারা জনগণ জাগ্রত হতে পাবে, শক্তি ও প্রেরণ অর্জন 
করতে পাবে । “রক্তান্বর ধাবিনী মা,"এর মধ্যে তিনি রুজ্রাণী ক্ধপকে অনুসন্ধান 
করলেন । সমাজের প্রয়োজনে মান্ষকে জাগিয়ে তুলতে জগজ্জননীকে “ভক্জ- 
কালী'তে পরিসজ্জিত করলেন» 

“দেখে যাবে রুজ্রানী মা 
সেজেছে আজ ভদ্রুকালী ।৮ 

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার জন্য, দেশ জননীর সম্তানবর্গকে দুঃখ, 

অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করতে, কল্যাণ ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করবাব 


জন্য রি সর্বপ্রথমে দেশ জননীকে তার মনেব মতো। করে সাজাতে চাইলেনঃ--. 
“বক্তাণ্বব পর ম1 এবার 
জলে পুড়ে ঘাক্‌ শ্বেত বসন। 
দেখি এ করে সাজে ম। কেষন 
বাজে তরবারি ঝনন্বন্‌। 
মায়ের এলোকেশে কালবৈশাখীর ভীম-তুফান প্রত্যক্ষ করলেন”_ 
"এলে কেশে তব ছুলুক ঝ। 
[... কালবৈশাখী ভীম তুফান ।” 
কৰি ভীমাভয়ঙ্করী মাতাকে শ্শানচারিনী শঙ্ববীর মতো রূপ ধারণ করতে 
অবোধ করলেন।”- 
্‌ “হাস খল খল, দাও করতালি 
বল হর হব শঙ্কর । 
আজ হতে মাগো অসহায় মম 
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্ঘব 1 
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কবি বরাতক্মদার়িণী মহামায়ার এক অপূর্ব রূপ “জাঁগমনী'তে ফুটিয়ে 
ভূলেছেন। «আগমনী'তে তিনি প্রমাণ করলেন দীনবীক্স শক্তি ও পশ্শক্তি 
মিদ্যা, মানবীয় শক্কিই সত্য । 

তার রচিত শাংক্তপদাবলীতে সংসারের হুঃখ-ক্লাস্ত, নিপীড়িত, প্রবৃত্তি-তাড়িত 
সন্তানের যে মর্শভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, তা কর্মে বিপুল উদ্দীপন সঞ্চার 
করে। সহবের লোককে মাতিয়েছে তীর মাতৃসঙ্গীত। নিবিচার পীডনের 
মুখে নিত্ডেজ, ভাববিহ্বল জড়ীভূত জীবনে তীর সঙ্গীত সঙ্জীবনী শক্তি সঞ্চার 
করেছিল, হতোদ্ভম জীবনে এই সজীতই উত্লাছের সঞ্চাবক । 

স্তর সঙ্গীতে পাপ-্প্ুণ্য, ব্বর্গপনরক, ন্যায় অন্যায়, ধর্মের অন্ক গৌভামির 
অবকাশ নেই, মন-প্রাণই সব কিছুর শ্র্ইা_ 

61105 00115015165 ০া। 01206 2170 1059] 

0817) 10916 ৪. 1)69561) 01 186]1, 01 2. 19611 01 1769৬10. 

অথবা, ষেন প্রমাণ করতে চাইলেন, 


““হ1)21:6 15 15001)1105 50900 01 09.0, 006 
01110101105 107981063 16 90.) 
জীবনের মৃল্যায়ণে সব খানেই একটা স্বস্থির ধর্ম বোধ আছে, __আব নজরুলের 
লেই ধর্মবোধ সাহস, বীধ, আনন্দ ও আন্তরিকতা এবং অসমসাহসিকতার ওপরে 
প্রতিতিত, তাঁর জীবন, কাব্য ও সজীত তারই ভিভিতে গঠিত । আব তাব 
ক্জন-ধন্সিতা। ও সুরেলা ক£ তাই সকল বয়সের জনা অর্ককালে আদ্রণীয় ও 
শ্রদ্ধাহ । 


“পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্ঠ অর্থ-বেশ্টা লয়, 
নাচে মেখ। পাপ-শয়তান-লাকী, গাহে যক্ষের অয় !” 
-স্নজরুল ইসলাদ 
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বর্তমান সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থান 


শ্রেনীবিভক্ত সমাজব্যবস্থাঞ্জ নারীর কোনবকম স্বাধীনতাকেই শাসকগোষ্ঠী 
মেনে নিতে পারে না। শাসকগোষ্ঠী নিচুতলার মান্য ও নারীকে সমজ্ঞানেই 
শোষণ করে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই। নারীকে দাসী ও ভোগ্যপণ্যস্বরূপই 
ধরে নেওয়1 হয়, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্বম্পার পাত্রী, বড়'জার 
ভাববাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য জগতের খোরাক । ,ষে সামাজিক 
কাঠামোতে নারীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোষণ করা! হয়, সমচিস্তাশক্কতির অধিকারী 
বলে ঘাকে ভাবতে পার! যায় না, যার মূলাবোধ শুধুমাত্র নাণী হিসেবেই, মানষ 
হিসেবে নয়___সেইখানে দাড়িয়ে নারীজাতির কোনরকম ম্বাধীনতা। আছে “হবে 
নেওয়! অলীক কল্পনামাত্র । 

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে দেখা গেল, এই যে, শিক্ষণ গ্রহণের সামান্ততদ সুযোগ 
পেয়েও মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ খেকে শুরু কবে বিভিন্ন পেশায় শিক্ষার্দানে ৪ 
শিক্ষাগ্রহণে, অফিসে-আদালতে, প্রশাসন ব্যবস্থাক্ন, সাহিত্য শিল্প-সংস্কতর 
জগতে, ক্ষেতে) খামারে, কারখানায়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ- 
গ্রহণ করছে এবং সমম্মানে উত্তীর্ণ হচ্ছে । সর্বোপরি বয়েছে সমস্ত কাজের নধ্যে 
স্েহ-মায়া-মমতা-ভালবাসার রসসিঞ্চন । তারপরেও যুগ যুগ ধরে বলে আসা 
হচ্ছে পুরুষের তৃলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম' 

শিক্ষার আলো থেকে যুগধুগ ধরে বঞ্চিত মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের 
্বাধীনতাকে শ্বীক্কতি দেওয়। হল। কিন্তু তাতেই আর কি হল! শিক্ষ। গ্রহণকে 
রাষ্ট্র ঘদি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে কয়জন নারীবু 
পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ কর! সম্ভব? অর্থাভাবই সেখানে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে 
বাড়ায় । সহরাঞ্চলে বা! গ্রামাঞ্চলে দরিজ মাঁবাব। কষ্ট করে হলেও হেজেকে 
শিক্ষিত করার জন্যই অর্থবায় করেন, মেয়ের বেলায় আর সেই ঝুকি নিতে চান 
না, কখনও আবার উদাসীন্তঃ ভাবধানা এই-_এমেয়ে মূর্থ হলেই বা কি যায় 
আসে, কোনরকমে কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই হল। সংসারের 
প্রয়োজনে মেয়েকে দিয়ে সংপারের হাল টানানো! হয়। শিশুকাল থেকেই 
মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া! হয় ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি, 
চিন্তাশক্তিও তাদেরই বেশি, অতএব, মত প্রকাশের শ্বাধীনতাও তাদেরই, 
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ধাবতীয় স্থখভোগের অধিকারী পুরুষরাই । আপাত দৃষ্টিতে বছ লৌখীন পরিবার: 
দেখে মনে হবে কেন মেক্সেরা তো। বেশ সেজেগুঞ্জে আনন্দে ঘর-নংসার চালাচ্ছে, 
কিন্ত তারও মুলে রয়েছে পুরুষের মনোরঞ্জন এবং পুরুষের দয়!-রুপ১--সম 
অধিকার নয, সমান স্বাধীনতা নয়-_শুধু মাত্র আত্মোৎসর্গের তৃপ্তি । দীর্ঘকাল 
ধরেই এই বাবস্থা চলে আলছে, তাই মেয়েদেরও মোটামুটি এটাই মজ্জাগত 
হয়ে গেছে । মেয়েরা মনে করছে পিতা-ন্রাতা-ম্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাস! 
থাকুক আর নাই থাকুক দাসীর মত লেব। করতে পারলেই পুশ্যিলাভ অনিবার্ধ। 
যুগ যুগ ধরে ব্যাপারট। যন্ত্রবং চলে আসছে আর সকল দায়িত্ব, কর্তব্য শোষণ- 
বঞ্চন। যখন নারীদ্রে ওপর চাপিয়ে দ্েওয়। হয় তখন দেখা যায় বীতি-পদ্ধতি 
সবই ঠিক আছে শুধু ভালবাসা নামক বস্তটি উধাও হয়ে যায় পারস্পরিক 
সম্পর্কের মধো | সমাজে নারীর মর্মাত্তিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে শরৎচন্জ্র 
অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তার “নারীর মুল্য'তে বললেনঃ “অনুপাত্তের উপর 
নাবার সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে ন।। কবে পুরুষের এই ধারণার উপর-_ 
নাবী সম্পত্তি, নাবী শুধু ভোগের বস্ত। তাই নিজের কমু] বধ, তাই পবের 
কন্ত। হরণ করিয়। আনিবার প্রথা ! নিজের কন্ত] পরে লইয়। গেলে মহা অপমান, 
পরের মেয়ে কাড়িয়! আনিতে পাবিলে মহা। গর্বের ।” 

বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে দাড়িয়েও ভারতবর্ষের অধিক সংখ্যক জনগণ 
নিরক্ষর । ৭১ সালের লোকগণনার বিপোর্টে জান। ধায় ভাবতে নারীশিক্ষার 
হার শতকরা ১৮:৪৪, গ্রামাঞ্চলে ৮ শতাংশের কম। শিক্ষার আজে? ন1 
পাওয়ায় ন্যায়-অন্যায়বোধ, লমাজনচেতনতাবোধ, মর্ধাদা-অমর্ধাদাবোধ জাগ্রত 
হচ্ছে ন। বিপরীত দিকে বরঞ্চ কুসংস্কার, ধর্মভীতি, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক 
আচরণ মজ্জায় মিশে গিয়ে শেকড় গেড়ে বসেছে, যার ফলশ্রাতি হল পুরুষের 
অর্থচিস্তা-চেতন। ও বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করে নারীজীবনের সার্থকতার পথ 
খোঁজ। আর নারীসমাজ তারই খেসারত দিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এমনকি 
কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতনও সহা করতে বাধ্য হচ্ছে । 

১৪৫১ থেকে ৭১ সালের এই ২* বছরের মধ্যে চাকুরিজীবী মহিলার সংখ্য। 
১২ শতাংশ হাস পেয়েছে । উক্ত সময়পীমার মধ্যে প্রতি ১ হাজার চাকুরি- 
জীবী পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হুচ্ছে ২১০ জন, কৃষিক্ষেত্্ে কর্মরত মহিলার 
সংখা। ৩ কোটি ১* লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ৫«* লক্ষে দ্াড়ায়। অন্যান্য 
ক্ষেত্রে কর্মরত নানীর সংখ্য। ৯৩ লক্ষ থেকে কমে ৬২ লক্ষে দাড়ায় । কষি- 
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সম্পফিত বিশেষ কমিটির ওয়াকিং গ্রুপের রিপোর্টে প্রকাশ, গ্রামাঞ্চলে, 
বেকার নাবীসংখ্য। হল ১ কোটি-+৬ লক্ষ । শিক্ষার হার ৫১ সালের ৮ শতাংশ, 
থেকে বুদ্ধি পেয়ে ৭১ সালে ১৮৬ শতাংশ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই মজে 
নিরক্ষর সংখ্য। ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১ কোটি ৪৭ লক্ষে 
পৌঁচেছে। ৩৫২টি জেলার সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৬টি জেলার 
শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ১৭ শতাংশেরও কম । এখন পধন্ত শুধু পশ্চিমবজেই 
১ কোটি ৪* লক্ষ নাবী দরিদ্রসীমার নীচে এবং তাব। নিরক্ষর | | 

যে পণপ্রথা নিয়ে আজ এত তোলপাড় সহবে ও গ্রামে, তা কতটুকু. 
স্থরাহা কর! সম্ভব হয়েছে? এমনকি স্বাধীনতার উত্তরকালে যেক্সেদের, 
অধিকারের কথ চিন্তা করে নতুন সংবিধানের ভিতভিতে আইন রচনা হওয়। 
সত্বেও। যে সমাজে. মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, সেই সমাজে, 
মেয়েদের তে) পণেব বজি হতেই হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কারণ কিসের ওপব 
দাড়িঠ়ে মেয়ের! মর্যাদা বা স্বাধীন চিত্তার কথ। ভাববে? পায়ের তলায় তে? 
তাদের মাটি নেই, ধরে দ্রাড়াবার মত শক্ত খুঁটি নেই যাতে ভর দিয়ে উন্নত 
জীবনযাজার স্বপ্ন দেখবে! পণপ্রথার দর কষাকষি চলছে পুরোদমেই? সহরের 
ভর্ত-শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্রদের মধ্যেও । সৌখিনভাবে. 
মাঝে মাঝে জরধু কথার রকমফের হয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আজওতেো। মেয়ের, 
পরাধীন-_ম্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়। হল নিবুদ্ধি মেয়েদের বোঝা! যখন 
বইতেই হবে তাহলে আর কন্তাদায়গ্রন্ত পিতার কাছ থেকে অন্তত সখ-আ'হলাদ 
মেটাবার মত ধন-সম্পদ তো। নেওয়া! চাই, -এই স্থযোগে যতটুকু পাওয়া যায়__ 
এই আরকি! | 

১৯৬১ সালে পণগ্রথা নিরোধী আইন তৈরি হল-_1০0আস 21:০%1১1610], 
£১০6। বল! হল বিয়ের শর্ভাধীনে কন্যাপক্ষ থেকে কিছু গ্রহণ করলে তবেই তা. 
যৌতুক হিসেবে গণ্য কর। হবে, তা নাহলে এই আদান-প্রদানে কোন নিষেধাজ্ঞা. 
নেই, যৌতুক নিলে ছয়মাস জেল অথবা ৫*০* টাক। জরিমানা--ছুইই হতে 
পারে। কথার মার-প্যাচের মধ্যে দিয়ে মেয়ের সুখ-শান্তি হতে পারে ভেবে” 
অর্থবান ব্যক্তিদের অনুকরণে গরিব পিতাও নাভিস্বাস তুলে জামাইকে সন্ধষ্ট করতে 
চাইলেন, লমাজে দামান্ত প্রতিষ্ঠা খু'জলেন। সবকিছুর পরেও মেয়ের জীবনের. 
সুখ-শান্তি কিন্ত লটারির টাকা পাবার মতই হয়ে গাড়াল। মেয়েদের ক্ষেত্র. 
যতগুলে। আত্মহত্যার ঘটন। ঘটেছে সেগুলোর অধিকাংশ সরান পণ নামক- 


১৩১ 


অর্থ লালসাকে কেন্দ্র করে। ১৪৯৭৪-এ আইনের সংশোধন হকজেছিল কিন্ত 
আঁঞ্জও তা বাস্তবায়িত হচ্জনি। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে 
শোধণ-বঞ্চনার হাত থেকেও মুক্তি নেই। হিন্দু প্রথার অগ্জুকরণে মৃসলিম 
সমাজেও পণপ্রথার প্রতিফলন ঘটেছে। 

সমাজের পতিতা বা বেশ্তাবৃতিত্র মূলেও তো৷ অর্থনৈতিক পব্াধানতাই 
প্রধানত দায়ী । কতক অভিভাবক অর্থেব অভাবে হয়তো কম্কাকে পাত্রস্থ 
ক€তে পাবেননি, কন্তা পিতা-ভ্রাতার সংসারে গলগ্রহ, দিন-রাত গঞ্জন। গুনে গুনে 
কান ঝালাশালাতে সদৃপায়ে জীবিক। নির্বাহের পথ পায়নি, তারপর জীব্নক্ষুধ। 
মোচনের জন্ত নেমে এসেছে দেহ বিক্রির পথে। নারীদেহকে বিজ্ঞাপনের কাজে 
লাগিয়ে ব্যবসায়ী মুনাফাবাজর। অর্থ লুটেপুটে নিচ্ছেন। প্রথমদিকে অর্থাভাবে 
কতক যেয়ে মুনাফাখোরদের হাতের পুতুল হয়, তারপর একসময় এট] নেশায় 
দাড়িয়ে যায়। শিক্ষার অভাব এবং সমাজলচেতনতার অভ।বে এব অন্ধকারের 
গহববরে তলিয়ে ঘাচ্ছে ক্রমশ । হোটেল-ক্যাবাবের নর্তকীবাও একই অবস্থার 
শিকার হচ্ছেন। অবক্ষপ্ধিত সমাজের এটাই তো রীতি । 

সমান কাজে সমান মজুরির দাবিকে আইনে ম্বীকৃতি দেওয়। হয়েছে কিন্তু 
সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে সেটা প্রধোজ্য হয় ন1। নাবী-্রমিকের ক্ষেত্রে সমান কাজ 
করিয়ে পুরুষের তুলনায় কম মজ্জুবি দেবাব প্রব্ণতা। রয়েছে মালিকদের মধ্যে । 
প্রয়োজনে নারী-শ্রমিককেই আগে ছাটাই করা হপন। চা-বাগিচা ও চটকলের 
নারী-্রমিকদের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি দেখানো হয়) _অন্যান্ত 
ক্ষেত্রেও এভাবেই চলে আসছে । কৃত্কাজের জন্ত নিযুক্ত গ্রামের মহিলাদের 
বৎসরে কয়েকমাসের জন্য মাত্র কাজের স্থযোগ থাকে । চটকলে ২৫০০*-এরও 
অধিক সংখ্যক নাবী-শ্র মক নিয়োজিত ছিল, বর্তমানে সম্ভবত ৩০*০-এব £বশি 
নয়। ৬১ সালে মোট শ্রমজীবী মান্গষের শতক ২৭ ভাগ ছিল নাবী-শ্দিক 
আর এখন শতকব। ১৮ ভাগ । 

ত্বাধীনত! প্রাপ্তির ৩৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সমানাধিকার 
ভোগ করার স্থষোগ নারীলমাজ পাগনি । 

১৮৫৭ সালে ম্যারেজ এযাওড ডিভোর্স এাক্টে 091158৩2100 [01501০5 
4১০৮, 1857 ) স্ত্রীপুরুধ আইনত লমান আধিকারে অধিকারী বল। হল। 
১৮৮২তে 1৭1817160 ৬৬/০12015 7010260 811] পাশ হয় । ১৮৬৫তে জন 
স্টুয়ার্ট মিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আইনত সমানাধিকাৰের ওপর বেশি জোর 
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প্বেন। ১৮৬৫তে [.90$63 [019558107 9০০16 প্রতিষ্ঠিত হয় | ১৮৬৭ সালে 
০1065 ৪00091 352585 5০০৪০ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯*৫-এ মিসেস 
প্যাংখার্ট (8155. 58001170196 )-এব নেতৃত্বে সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের মধ্যে 
জন স্টুয়ার্ট মিলের বিখ্যাত বই 971০607. ০৫ ড70186১ 1869-এ আছে, 
"11790 002 012501016 আ1)101)158019063 006 8515:808 9০০21 
£6180101) ৮৪1৩০] 00০ স0 8669--01 19821 501901910086107) ০0£ 
0116 96স 6০ 00 0086 15 1:06 15617 20000 0256 01 006 ০1016? 
10100510093 ৮0 1000081) 11000910656 -. (বর্তমানে যেনীতিষ ওপর, 
নাবী পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, একের কাছে অপবের বশ্ততা তা" 
ভূল এবং মানব সভ্যত। বিকাশের পথে অন্তরায় । ) 

১৯৫৬ সালে পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন তৈরী হুল, আইনে বলা হল এই. 
বাবস। চালালে ৩ থেকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ২০০০ টাক। জরিমান। ইত্যাদি । 
কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিস্তালয় বা আবাসিক ব্যবস্থী, হাপপাতাল ও নাপিংহোম 
থেকে ২০৭ গজের মধ্যে বেস্তাবৃত্তি চললে তিনমালের কারাদণ্ড, প্রয়োজনে এদের 
9:006০৮1৮6 1)0206+-এ রাখতে হবে । আইনে আরও বল। হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট 
এলাকায় স্পেশাল পুলিশ অফিসার, বেলরকারি উপদেষ্টাপর্ষদ, ৫ জন সমাজসেবী 
মহিল। নিয়োজিত থাকবেন এবং ২১ বছবের কম বয়সী মেয়েকে দিয়ে ব্যবপা 
চালালে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে লেখান থেকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু কার্ধত কিছুই 
হচ্ছে না-সবই চলছে পুরোপুরি । যে দেশে শতকর! ৭* ভাগ মাচ্ছয 
দারিজ্রযসীমার নীচে দে দেশে আইন কবে এগুলে। বন্ধ কর। নম্তব নয়। 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল যে, ধনী এবং উচ্চবিত্ত ঘবের মেয়ে-বৌ,য়রাঁ 
সামাজিক অবস্থার ততট।..বলি হয় না কারণ অর্থের প্রাচর্ষের মধ্যে দিয়ে 
শ্বেচ্ছাচার্িতা অথব। আ.মাদ-আহলাদেই জীবনটা কোন রকমে কেটে ঘায় 


কতকটা! নেশার ঘোরের মতই, সমাজের কথা ভাববার অবকাশই থাকে না। 
আবার উল্টোদিকে, একেৰাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ মহিল। ছুজনেই হাড়- 


ভাঙা খাটুনি খাটে জীবিক। নির্বাহের জন্য-_অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাড়ির কাজ» 
মাটি বয়ে আনার কাজ অথব। চাষ-আবাদ, ক্ষেত মজুরের কাজ, ম্বাভাবিকভাবেই 
এই সমাজে ও পারিবারিক ন্বাধীনত। এবং সামাজিক ম্বাধীনতাও তাদেরই বেশি 
হয়। পেটের ক্ষুধা তো আর সমাজের বুক্ত-চোষা শাসনকে বেশি মানতে 
পারে না। সামাজিক প্রতিষ্ঠার ধারও তারা ধারে না, মান'অপমানের তোয়াকাও.. 
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কবে না, কিন্ত মধ্য বিতঙেষী 
ভাবা শিক্ষার হুযোগ গ্রহণেও আগ্রহী, মানা পাস্িবাস্িক, রীতি-নীতি 
জঙ্ঘন করবার স্পর্ধাও নেই, ন্যা়-অন্তায় বোধ, মান-অপমান বোধও আছে, একটু 
ভালভাবে বাচবার আকাঙ্ষায় জীবিকানিরাছের তাগাদায়ঃ একটু ভালভাবে 
সন্তান লালন-পালনের আশায় পুরুষের সঙ্গে সে মছিলাটিও চাকুরির অহুসন্ধান 
ক্ষরে হন্তে হয় । কিন্তু কর্মণংস্থানের সথষোগ অত্যন্ত সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
চাকুরি জোটে না, যাদের জোটে তাদের ননাছন প্রথাক্গ পারিবারিক সব কিছু 
বজায় রেখে চাকুরিটি টিকিয়ে রাখা, সন্তান পালন, সামাজিক আচার-নিয়ম-কাহছন 
বজায় রাখতে তাদের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা! । ঘর-বাহির ছুটে! সামাল দিতে 
হিম'সম খেতে হচ্ছে । এই সমাজে তে! পুরুষের ঘরের কাজে সাহা করা ব। 
অন্তান পালনে সমান অংশগ্রহণ করা রীতিমত লজ্জাকর ব্যাপার । এবং 
'অপমানজনকও বটে । ফলে শারীবিকঃ মানসিক, পারিবারিক, সামান্জিক সমস্ত 
দিক থেকেই মধাবিত্ত ঘরের মেয়ে-বৌ-এরাই সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছে । 
শুধুমাজ গৃহবধূ হয়ে যাব দিনাকিপাত করছেন তাবাও গৃহশাস্তি বজায় রাখার 
বন্য ও পরিবার পরিজনদের স্থখবৃদ্ধির জন্য সকাল থেকে বাত পর্যস্ত হাড়ভাঙা 
খাটুনি খাটছেন বিনা পারিশ্রমিকে, তাদের তো বহিঞজগতের সজে সম্পর্ক কিছ 
থাকে ন। বললেই কলে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার তো। প্রশ্নই 
ওঠে না। সামাজিক সংস্কার, সামাজিক অনুশাঁসনে তাবা সম্পূর্ণ আবদ্ধ । ঘরে 
বসে অবসর সময়ে আপনজনদেব মঙ্গল কামনায় ঈশ্বর ভজন বা ধর্মচিন্তা: 
শোষণ জর্জবিত এই সমাজব্যবস্থায় নিয়বিত শ্রেণী ও নিচুতলার মাহৰ এবং 
নাবীসমাজ হল শোষণ বঞ্চনার শিকার | তাই শোধিত জনগণের পক্ষে যাবতীয় 
গণতান্ত্রিক আন্বোলনের সামিল হয়েই খুঁজতে হবে নারীমুক্তির পথ ও 
'সমানাধিকারের মধীদা । পুরুষ মহিল। উভয়কেই এগিয়ে আসতে হুবে। 


“বিবাহের ক্ষেত্রে তখনই সাধরণভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিঠিত হতে পারবে, 
ব্ষখন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার অবসান হবে আর সেই উৎপাদন প্রথ। থেকেই 
"উদ্ভুত মালিকান। সম্পর্কও বিলুপ্ত হয়ে ঘাবে, যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক 
ছোটখাট বিষর, যেগুলি এখন বিধাহের পা্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক 
-শ্রভাব বিস্তার করে আছে। তখন বিবাহের ক্ষেঞ্ে পরস্পরের প্রেম ছাড়। 
স্মার কোনো ইদ্ে্ই থাকবে না" 1 424 _এগেলদ 
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ও শিশুশিক্ষ। ও মধ্যবিত্ত ঘরের মায়ের! : 
নামন্ততান্ত্িক ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিতক্ত সমাজ কাঠামোতে নাবীরা দীখকাল 
শ্ববেই শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, সময়ের পরিবর্তনে শুধু তার রকমফের হয় 
আম। বর্তমান এই সমাজ কাঠামোতে ধনী, উচ্চবিত্ত, উচ্চ. মধ্াবিভ্ত 
নিয় মধ্যবিত্ত, গরীব-_-সকল শ্রেণীর মাহুষই আছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিত্বের 
পরিমাপ অগ্থযায়ী শিশুশিক্ষা ও সন্তান পালনের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। 
অবক্ষয়িত এই লমাজের প্রতিটি বন্ধে রন্ধে রয়েছে নির্মমতা, নিষ্ুরতা, সামাজিক 
কুসংস্কারের বিষময় দিকগুলো৷। ধনী বা উচ্চবিত্ত ঘরের অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
মায়েরা বহু সময়ই নিজেদের আধিক প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে শিশুকে মানুষ করেন, 
সেই ক্ষেত্রে নিজেদের ভাললাগ। মন্দলাগা ব্যাপারটাই প্রাধান্য পাযর়। তারা 
সামাজিক কাঠামো, নাগরিকতা) দেশ এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো। বেশি পছন্দ 
'করেন না আর যেটুকু করেনঃ সেটুকু সৌখীন বিলাপিতার মত উপভোগ করা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশুও এ চিন্তাভাবনাতেই পরিপুষ্ট ও পরিবরিত হতে 
থাকে ৷ গরীব ঘরের মায়েরা তে! তার সন্তানকে ছু'বেল! ছৃ'মূঠো খেতে দিতে 
পারবে কিন সেই ছুশ্চিন্তাতেই তার জীবন কেটে যায়, সারাদিনের হাঁড়ভাঙ। 
পরিশ্রম চলে। কাজেই তারও শিশুশিক্ষার বাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার 
অবকাশ কোথায়? নেই অর্থে এই অবক্ষয়িত নিষ্ঠুর ধাতাকলে মধ্যবিত্ত ঘবের 
মায়েরা নানা কারণেই ভুক্তভোগী অনেক বেশি, আর সব কিছুরই মূলে 
অর্থনৈতিক সমস্যা । কাজেই শিশু সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা ও সৃস্থ সংস্কৃতির 
“ভেতর দিয়ে লালন-পালন করতে মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরাই আজ সবচেয়ে বেশি 
'হিমসিম খাচ্ছেন। সেদিক থেকে তাদের ভূমিকা অধিকতর ৮০৭ ও 
সতর্কতাধূলক হওয়। দরকার । 
মধ্যবিত ঘরের মায়েদের সমাজের তাৎক্ষণিক গতি-গ্রকৃতি ও আবহাওয়ার 
“দিকে যেমন ঝুঁকে যাবার প্রবণতা থাকে, তেমনি থাকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মারেদের 
'নকল করার দিকে ঝৌোক। কিন্ত আঘিক সামর্থা ততট। থাকে না, তাদের 
-রুচিবোধও আছে, শিক্ষ/-দীক্ষাও আছে। তাদের কেউ কেউ চাকুবীজীবী, 
বআধিকসংখ্যকই ম্বামীর চাকুরীর ওপরে নির্ভরশীল । শিশু সন্তানটিকে ভাল 
“খাওয়ানো, ভাল পোষাক পরানো১ সমাজে মানমর্ধাদা বজায় থাকে তেমন একটা 
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স্থলে পড়ানো, সব কিছুরই বাবস্থা করতে: শীমিত আিক ক্ষমতায় একেবারে 
_প্রাণাস্তকর অবস্থা । আবার সামাজিক ঠাটও. যাতে, বজায় থাকে মেদিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হয়। নিগ্ছবিত বা গৰীদদ মারেদের শিশুদের নজে মেলামেশা 
করতে দিতে ঘোর আপততি। সেই অর্থে তাদের হন্ত্রণ। ও বন্ব লানাকরকম- 
বিপরীতমূখী, দ্বিমুখী এবং চতুমূ্ধীও হয়| .চাকুরীজীবী মাস্েদের সমন্তাঁ 
আরও ভীব্র। এই রকম একটি অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে সংগ্রামী দৃষ্টিভী; 
প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করবার, মত শিক্ষা ও ্থুস্থ চিন্ত|। চেতন” 
সম্পন্জ মায়েনাই পাবেন শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির পথ 
দেখাতে । 

আজকের এই পচা-গল। ক্ষয়িষ সমাজে টি তীর থেকে তীর হচ্ছে | 
অধিকপংধাক মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত । সংস্কৃতিকে কলুষিত করবার" 
জন্ত অথবা অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেবার জন্য এক দল স্বার্থান্বেষী গোঠীর 
প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চলছে। সাত্রাজ্যবাদী চক্রান্তের হাঙ্কার, অস্ত্রের বনঝনানিতে 
শান্তিপ্রিয় গণতান্িক মান্ষ আতঙ্কিত । সেখানেও মায়েদের নিবিকার থাকলে: 
চলে না । সেখানেও মায়েদের কাজ হচ্ছে সংগ্রামী আদর্শে অবিচল থেকে 
প্রতিনিয়ত শিশুটিকে ভাল-মন্দ, উচিত-অন্থুচিতঃ স্তায়-অন্যাক়বোধ সম্পর্কে 
সচেতন করে তোলায় সচেষ্ট হওয়া, . যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে শিশুটিকে 
অবহিত করা । মায়েরা ধদি দিশেহার! হয়ে ঘান, "আত্মসমর্পণ করেন পরিবেশ 
ও পরিস্থিতির কাছে শিশু তাহলে তো৷ গড্ডালিকার প্রবাহে ভেলে যেতে. পারে 
অনায়াসেই । শিশুটির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রচিবোধটাও ক্রমশ নিয়গামী 
হুতে থাকবে, জীবনট1 সুন্দর সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ পক্ষে নিমজ্জিত 
হতে থাকবে, সমাজকে আরও কলঙ্কিত করবে । কাছেই শিশুটিকে শিশুর 
বোধগমা করে বোঝাবার দায়িত্ব মায়েদের থাকে । শিশু কিছু বোঝে না এট? 
ভাববার কোন কারণ নেই। একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া ষেতে পারে--একটি 
ছয় বছবের শিল্ত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি. বন্ুর বক্তৃত। শুনে আসার পর তার 
দিদিমাকে প্রশ্ন করছে--“আচ্ছ] দিম্বা, জ্যোতি বন্থ কেন বললেন কংগ্রেল দেশের 
সর্বনাশ করে দিচ্ছে 1” এ'রকম বহু শিশুই আছে। কাজেই মায়েদের দায়িত্ব 
হচ্ছে বযথোপছুক্ত উত্তর দিয়ে সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শিশুর 
জানবার আগ্রহ ধাতে ক্রমশ বাড়তে পারে সেই ভাবে সাহাধ্য কর.। : 
| হালে, শিশুটিকে, কোনরকমে একট? নানা মাধ্যম বিস্কালয়ে তিন বকে 


১৩১৪ 


(দেবার ক কতক-মধ্যবিন্ ঘরের মায়েদের, মধ্যে বীতিদত একট! খরতিযোন্িক্ার.. 
পালা শুরু হয়ে যায-_-মায়েদের এই অন্ধ মোহ তে। শিশুর ওপরে প্রভাব.. 
ফেলতে বাধ্য। যে শিশুটির মুখ ফোটার সঙ্গে সজে তাকে বিদেশী শব্দ. শেখানো 


হতে থাকল মাতৃভাষার পরিবর্তে, দেই শিশুটিই প্রথমেই ঘ। বুঝলো তা হচ্ছে 
মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা দেখানোই কৃতিত্ব। তোতাপাখিব মতে। তাকে 


বিদ্বেশী শব্ধ, বিদেশী ভাষা শেখানোর গাণান্ত চেষ্টা চলতে লাগলে? বিদেশী 
“কায়দায় অভ্যস্ত হতে শেখানে। হল, ঘার ফলশ্রুতি মাতৃভাষার প্রতি অবহ্লা, 


স্বদেশীদের প্রতি অবজ্ঞা, মাতৃভাষায় অভাত্য সমবয়সী শিশুদের ঘবণার চোখে 
দেখা__কাঁজেই এই শিশুটি বড় হয়ে সমাজকে কিছু দিতে পারবে--এট। আশা 


করা বৃথা । যদি অন্তরকম হয় তাহলে সেটা অসাধারণ ঘটনা ': পরিণত বয্নসে 
বিভিন্ন ভাষা শেখাও মহজ হয়, আর শেখার উপযো গিতাও তৈরী হতে পাবে । 


কিন্ত অপরিণত বয়সে বিদেশী ভাষা ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অবৈজ্ঞানিক এবং 
অস্থান্থ্যকরও বটে। শিক্ষাগ্রহণের মূলেই ক্রটি. থেকে যায়। প্রথমে পাড়ার 


সমবয়সী শিশুদের থেকে পৃথক হয়ে চলতে অভ্যন্ত হয়, তারপরে আত্মীয়জন- 
পরিবারের আর দশজনের সেও পার্থক্য গড়ে উঠতে থাকে । বিদেশী কায়দাকান্ধনে 
অভ্যন্ত শিশুটি যত বড় হতে থাকে ততই তার আপনজনর্দের লগে বছ ব্যাপান্ষেই 

হাত হৃষ্টি হয়। মায়েরা তেো। অধিকাংশই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন তাই মায়েদেরও দোটানায় পড়ে গিয়ে নানাবকম ছুর্ভোগ পোহাতে 
হুয়। অধ্যবিত্ত ঘরের মায়েদের আথিক ক্ষমতাও তে। সীমিত-_অর্থ বায় করে 
যে নকলের কাজেও পুরোপুরি সফল হবেন তেমন উপায়ও নেই । কিন্তু স্বপ্ন 


দেখছেন বিদেশী ভাষা ও বিদেশী কায়দায় শিক্ষিত হয়েওঠ1 শিশুটি নিশ্চয়ই 


ভবিষ্যতে বিদেশে পাড়ি জমাবে । বড় চাকুরী পাবে অথব। নিদেনপক্ষে দেশেই 
সামাজিক ঠাট নিয়ে বেশ বড় চাকুবী করবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা মিলবে ;-- 


স্বপ্ন হয়তে। সার্থক হলে। কিন্তু সার্থকতা সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দরুণ মিলে-মিশে, 
থাকলে। না তার আপনজন, আত্মীয়জন, সংগ্রামী মচেতন দেশের মানুষ । 
দেশের নাগরিক হিসেবেও তার চরম ওদাসীন্ত । মাও হয়তো। তখন অনন্যোপায় 

মায়েরা যদি শিশুদেরকে রূপকথার গল্প, অলৌকিক গল্প ভিকেটটিভ গল্প 
বেশি না পড়তে দিয়ে মনীষীদের জীবনী, দেশপ্রেমিকদের জীবনী, দেশের জন্য 


নংগ্রামী মানুষের জীবনী এবং বিখ্যাত গবেষক, চিকিৎসক+ সেখিকা, বৈজ্ঞানিক, 
শিক্ষক এদের কথা মুখে মুখে বলেন, অথবা এধরণের শিশুপাঠ্যগুলে। পড়তে, 


সা করেন, তাহলে শিশুটির মানসিক গঠনও অনেক ভাল হয় । 
| ১৩৭ | 


নানী লামা 


এই প্রসঙ্গে একজন সংগ্রামী মায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি “ভিয়েতনামের মা 
কবিত। থেকে।_ 
ভিয়েতনামের মণ হওয়া--দে তে। সহজ কথা নক্ব | 
অন্ভদেশে তোমব! যখন শিশুদের শেখাও ফুল তুলতে 
আমাদের দেশে শেখাতে ছয় তাদের 
কেমন করে যেতে হয ট্রেঞ্চের ভিতর | 
অন্য দেশে মায়ের। যখন শিশুদের বোঝায় 
কোন্ট। পাঁধির ভাক 
আমর| তাদের বুঝতে শেখাই 
কোন্টা বি-৫২ এর গর্জন, আর কোন্টাই বা 
কফ্যানিটম” জেট বিমানের |” 
«কেমন করে হবে তাব। বীর বীরাঙ্গণা, 
এমনি করেই শিশুদের গড়ে তোলে 
আমার দেশ- ভিয়েতনামের মায়ের ।”--(হাং ডভাং) 
একজন সংগ্রামী, বিপ্লবী মা তার ন্েহের ধন শিশুটিকে ঘবে রেখে বৃহত্তর 
প্রয়োজনে কিভাবে বাইরে বেরিয়ে আলেন সংগ্রামের সাথী হত্ধে তা ছন্দবন্ধ 
হয়েছে “সোনামণি' কবিতাটির মধ্যে ঘ। শিশুমনকেও স্পর্শ করে : 
"তুমি কেঁদল। মামনি আমার-__সামনে থে 
ভয়হ্কর ক্ষুধার কান্না । 
তুমি ঘ্াচল ধরে টেনন1 সোনা--সামনে যে 
সংগ্রামের টান 
তুমি অমন আধ আধ ডেকনা-_সামনে ষে 
বিপ্লবের ভাক ! 
তুমি ঘুমিয়ে পড় যাছুমণি__ঘুম নেই থে 
আমাদের চোখে ! 
( কনক মুখোপাধ্যায় ) 
উক্ত কবিতা থেকে শিশুটির বয়ন ও বুদ্ধি যত বাড়তে থাকে পুঁঘিগত শিক্ষার 
সঙ্গে দঙ্গে সে 'মিছিল', বিপ্লব, “দেশ' এগুলোর সজেও পরিচিত হতে থাকে, 
মাসের প্রতি শরদ্ধ। বাড়ে ক্রমশঃ, আব মাঁনবিকতাবোধও তার মনের মধ্যে সথাক্ী 
ছাপ ফেলে। 
১৩৮ 


_ অধ্যবিত্ব ঘরের সংগ্রামী সচেতন মহিলারা যদি শিশুশিক্ষা ব্যাপারট। 
শ্রেণীসচেতনতার মধ্য দিয়ে দিতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে সে সঠিক পথ বেছে 
নিতে পাবে সহজেই | ববি সুকান্ত শিশুমনের ভিতকেও গড়ে তুলতে চেয়েছেন 
শ্রেণীমচেতনতা দ্বারা । তিনি শিশুর মৃখে তুলে দিলেন : 


“বলতে পাবো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাস্ঠ 
ধনীর পায়ের তলায় তার। থাকতে কেন বাধ্য ?” 


মায়েরা যদি সমাজের এই নির্ঘম নিষ্ঠুর দিকগুলে মুখে মুখে শিশুকে শেখান 
বা শিশুদের পড়তে সাহাধা করেন তাহলে সমাজের এই বৈধম্যমূলক ভাবন! 
সম্পর্কে শিশু সচেতন হয়ে উঠতে পারে, সমাজের যন্ত্রণাটা কোথায় । ভবিস্ততের 
সুস্থ নাগয়িক তৈরি হওয়ার পক্ষে শিশু-উপযোগী এই ছড়াগুলে। ন্যূল্য সম্পদ । 
সামাজিক কুসংস্কার থেকে মায়ের মুক্ত হতে ন। পারলে শিশুর শিক্ষালানের 
ক্ষেত্রে ক্রটি থেকে ঘায়। যে শিশুটি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনে অভ্যন্ত হয় 
একটা অজানা অদেখা কারণে 'ছুঁতে নেই", “ধরতে নেই”, “ছলে পাপ হয়» 
“অস্পৃশ্যতা? ইত্যাদি আরও অনেক কিছু, সেই শিশুটি শ্বাভাবিকভাবেই যুক্কির 
বিশেষ ধার ধারে না, পাপ-পুণোর ওপরে নির্ভরশীল হতেই অভান্ত হয়ে যায়, 
মনোবল বলে কিছু থাকে না, একট অজানা কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ অথবা 
চরমভাবে অনৃষ্টবাদী হয়ে ওঠে । ফলে ভবিষ্যত জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপেই তাকে 
ঠোকর খেয়ে খেয়ে চলতে হয়ঃ আর যখন সেটুকুও পাবে না তথন সান্বন। 
খোজে “মানুষের অসাধ্য এই ভেবে। শিশুটিকে বুঝিয়ে ভুলতে হবে আজকের 
 ষুগযস্ত্রা কোথায়, অসমতা। ব। টৈষম্য কিভাবে সমাজের রন্ধের মধে” ঢুকে 
বয়েছে। যে শিশুটি শুনে অভ্যন্ত হয়েছে ধনীর পায়ের তল্লায় থাকতে ফেন 
বাধ্য? সেই শিশুটির মনে প্রশ্ন জাগবে, বুঝতে শিখবে শ্রেণীবিভক্ত সমান্গের 
নির্মম রূপ। | | 
ষে দর্শন সমাজের কুশ্রীতা? বৈষম্য, অলমতা, অন্ধত্ব+ সামাঞ্জিক ব্যাধিসমূহ দুর 
করতে পাধে, স্থস্থ সুন্দর জীবনের পথ দেখাতে পারে মায়েদের কর্তব্য হল শিশুকে 
সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা গ্রহণে পাহাধ্য করা । মার্কসীক্ন দর্শন বিজ্ঞানভিত্তিক, 
আর এই বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনই পারে একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার 
পথ দেখাতে । লমন্তা জর্জরিত সামা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার দিক নিদেশ করতে পাবে । কাজেই মায়ের! 
বদি মার্কদ-লেলিন-ভ্তালিনের জীবনী, কর্মকাণ্ড ও তাদের শৈশবকাল সম্পর্কে 


১৩৪৯ 


শিশুর বোধগম্য করে শিশুকে বোঝাতে পাকেন তাহলে শিশুটি একট? উন্নত চিন্তা 
ভাবনার পথ পায় । এ 

অতীতের বূপ-রস-হুন্দর এতিহও ঘাতে শিশুর দৃষ্টির বাইরে ন। যায় সেটাও 
লক্ষ্য রাখ! দরকার । 

মায়েদের দায়িত্ব হচ্ছে দেশ-বিদেশের খবরাদি সম্পর্কে শিশুকে অবহিত 
করা; সমাজতান্ত্রিক দেশের মায়েরা কিস্তাবে তাদের শিশুদের শিক্ষাদানের 
কাজ করছেন সচেতন-সংগ্রামী মায়েদের দাঁক্রিত্ব হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি রাখা । বছিও 
বর্তমান শোষণ জর্জরিত ক্ষযিষুও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-কাঠামোতে অনেকটাই সম্ভব 
নয়, তবুও আজকের লমাঁজতান্ত্রিক দেশের মায়ের) বিপ্রবের আগে এবং বিপ্লবের 
পরে কি ভূমিকা পালন করেছেন শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে অবহিত 
হওয়। দরকার । 

ংহতিমূলক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও শিশুর মানসিক গঠন যাতে সঠিকভাবে 

পরিপুষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে| নানাভাষা১ নানামত, নানাপরিধান” 
সত্বেও কিভাবে একতার সুত্রে, সংঘবদ্ধতার সুত্রে আবদ্ধ হয়ে সকল মানুষ 
মিলেমিশে পাশাপাশি বাস করতে পারে সেইভাবে শিশুকে শিক্ষাদানের 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । 

শিশু লালন-পালনের ক্ষেতে মধ্যবিত ঘবের মায়েদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে 
হয়, মনের ওপরও চাপ থাকে যথেষ্ট । ক্তরাং মায়েব। যদি বিশেষ আদর্শে 
অবিচল থেকে সংগ্রামী আদর্শে বিশ্বাপী হয়ে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিবে ঘেতে 
পারেন এবং যাবার মত মনোবল থাকে, তাহলে শিশ্তও পথভ্রষ্ট হবে না, দিক 
বিভ্রম ঘটবে না, বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবন। থাকবে না» স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে 
পারবে। সংগ্রামী আদর্শের জম্গ অনিবার্ধ। উততরস্যবীর হাতে সেই নিশান! 
তুলে দেওয়াই মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য । 


মার্চ, ১৯৮৬ 


১৪৩ 


ফ্যালিবাদের বিরুদ্ধে নারীর ভূমিক। 


ফ্যানিস্টদের নবী, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা যখন দোভির়েত 
ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল তখন বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছিল ক্যাসিবিবোধী 
লড়াই। জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড চেকোঙ্জাভাকিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্, 
নরওয়ে, সুইডেন এবং চীনের কমুনিষ্ট পার্টি ফ্যাসিবিরোধী ও নাৎপীবিরোধী 
লড়াই ও আন্দোলনে পুরুষের সে নারী-বাহিনীরও'বয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
গৌরবোজ্জল ভূমিক1 | সর্বশক্তি দিয়ে দীর্ঘদিন এ লড়াই চালিয়ে ধাবার পর তার 
পরিসমাপ্তি ঘটল । ১৯৪৫-এ ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল । 
_ সোভিয়েত বাশিয্ষার যুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মানুষ পুরুষ-নানী নিবিশেষে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন । ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের মুখে দাড়িয়ে জীবনকে তুচ্ছ 
করে রুখে দীড়িয়েছেন নব-নারী দকলেই | তখন সোভিয়েত নাবীরা যে শুধু 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাই নয় তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে 
সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রেরণা জুগিয়েছেন | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে রে দিকে ফ্যাপিবিঝোধী নারী আন্দোলন ন সংগঠিত হল, গঠিত 
হুল বিশ্বনারী সংঘ 
১৯৪৪ সালে টি বলেছেন-_“মাতৃভূমি রক্ষার কাজে নোভিয়েত নারীরা 
ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। পালন করেছেন, তার মুল্যও অপরিমেয় ।” 
দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার কাজে জীবনপণ লড়াইয়ে এগিয়ে এলেন লক্ষ লক্ষ 
মহিল।। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিলেন। বন্দুক 
চালনা থেকে শুরু করে যুদ্ধের সরঞ্চাম তৈরির মালমণল। পর্যন্ত সব কাজেই 
(ম্বতক্ুর্তভাবে তারা এগিয়ে এলেন। লালফৌজের লজে লে বারাজণার! 
সংগ্রামে এগিয়ে এলেন বীরত্বের সজে। নোভিয়নেতের জয়া, কাসমোভিস্কায়া, 
টি বারবোলজ, নাতাশা কভলোভা, মারিয়া পরিভানোভা॥ মাবিয়। বাম 
1 এলিজাবেথ সাইকিলা, ভ্রিনাপোপোভা__এদের নাম বিশেষভাবে 
রা এবং স্মরণীয় কারণ সংগ্রামী নারীসমাজকে এ র। প্রেরণ। ফুগিয়েছেন। 
.. পোল্যাণড, রমানিয়া, বুলগেরক্া, অন্রিা, ফ্রান্স, ইতালি এবং অন্যত্র 
যেখানেই ফ্যাসিবাদের দানবিক আক্রমণ নেমে এসেছে সেখানেই নরনাবী 


১৪১ 


সকলেই তার প্রতিরোধে শ্রগিয়ে এসেছেন ৷ যহিলারা দৃঢ় প্রতায়ে 
ফ্যাসিবিবোধী আন্দোলন সংগঠিত করেছেন । ইতালি, জার্নীনি ও স্পেনে সহজ 
সহত্র মহিল! ফ্যামিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার অপরাধে কারাবরণ 
করেছেন । স্পেনের ফ্যাসীবিবোধী সংগ্রামে লাঁপাশিওনাবার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিক। পালন করেছিলেন 
এবং আজও তার সংগ্রামী মানসিকতা অটুট আছে । এখনও তিনি 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে, সংগ্রামী ভূমিকা পালন করছেন । 
বুলগেরিয়!র বীর নাবী জোল। ড্রাগোফ্িক হেবা ও রুমানিক্ার এযান। পোকাবের 
ওপরে নেমে এসেছিল ফ্যাসিবাদের নৃশংস আক্রমণ। দীর্ঘদিন তার। কারার 
অন্তরালে ছিলেন, তারপরে ফ্যালিবাধী শক্তি মৃত্যুর পরোয়ান। নিয়ে এসে 
হাজির হয়েছিল কিন্তু নারী বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তির কাছে পযুদত্ হয়। 
১৯৪১-৪৫ সালে নাৎসী হানাদারদের হাত থেকে দেশকে বাচাবার জন্য 
হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নারী জীবন বিপন্ধ করে নংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছেন 
দেশমাতৃকাকে উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে । এ' প্রসঙ্গে ৪ জন দুঃসাহসিক মহিলার 
নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ইয়েলেন। মাঝানিক, ভের। গোন চারোভা, 
বারবার। মাতিউশকে। ও ভেরা৷ ভিতুশকে। ৷ 
শিশু বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন ইয়েলেন। জীবিকার দায়ে একজন নাৎপী প্রধানের 
অফিসে ঝাড়ুদারণী হিসেবে কাজ করতে লাগলেন । পরবত্তাকালে একজন নাৎদী 
প্রধান সংস্পর্শে এসে নাৎপী প্রধানের বাড়িতে কাজ জোগাড় করে- উদ্দেস্ঠ 
নাৎসী প্রধানকে হত্যা করা । ইয়েলেন। ছুঃসাহসিক তার সঙ্গে হতা। কাজটি 
সম্প্ধ করে বনে পালিয়ে গিয়েছিলেন । সোভি:য়ত ইউনিয়ন তাঁকে “অর্ডার অব 
লেনিন বীর ও সমাজতান্ত্রিক পদক ও খেতাবে ভূষিত কবে। 
ভের। গোন চারোভ জীবিকায় শিক্ষিকা ছিলেন৷ ফ্যাসিস্ট বর্বরতার 
মোঁকাবিল। করার জন্ত বিদ্রোহী দলে ষোগ দিলেন । গোপনে তিনি নাংদী 
বাহিনীর প্রক্কতত তথ্য সংগ্রহ করে নাগরিকদের জানাতে লাগলেন, কাগজপত্জ 
- গ্রোপনে চালাচালি করেছেন শিশুসস্তানকে কোলে নিয়ে পর্বস্ত । একবার 
ফ্যাসিস্টর] তার শিশুসন্তানটিকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল 
এবং তাকে গ্রেপধার করেছিল । ভের] গোন চারোভা৷ যুদ্ধের সময় নাৎসীবাহিনীর 
গুগুচরদের নাম, ঠিকানা, সাংকেতিক নামগ্ুলে। অনেকই উদ্ধার করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, যার ফলে অনেক নাৎসী ঘটি ধ্বংস করা৷ সন্তব হয়েছিল । 


১৪৭ 


৷ ভিনি দেশরক্ষার মহা বুদ্ধের অর্ডার, লেনিন জয়ন্তী পদক ও প্রবীণ কর্মাদের | 
পদকে ষম্মানিত হন। 

নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তোল! ও সংগ্রামে রন আনাই ছিল 
বারবার] মাতিউশকোর কাজ । জীবন বিপন্ন করে তিনি নাৎসী বাহিনীর লঘর 
 গুবে যাতায়াত করতেন। ১৯৪৩ বিয়েলে। রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েত ডেপুটি 
হিসেবে রণাজণের উপর দিয়ে তিনি যখন মন্কোর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন 
তখন তীর বিমানে তারে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। কিন্ত তিনি অক্ষত 
অবস্থাতেই সভায় যোগদান বঝেন। ভের। ভিত্বুশকো। গৌঁপন জিল। কমনোম্ল 
কমিটির সম্পাদিক! ছিলেন। কৌশলে ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নাৎসী প্রধানের হাত, 
থেকে আদেশ বের করে এবজন বন্দীকে মুক্ত করেন। জার্মান বন্দীদশ। থেকে 
৩০০ ছেলেচেয়েকে মুক্ত করেছেন শ্রীমতী ভের1। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি নাৎসী 


দর দণ্ডর উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অনেক জাশ্নান সৈম্থকে গুলি করে হত্য। 
করেছেন। | 
ফ্যাসিবাদের বর্বরতা, বীভৎসতার বিরুদ্ধে ক্লারা জেটাকিন হু'শিকার করে 


দিয়ে বলেন, তাকিয়ে দেখ জার্শান'র দিকে যেখানে লাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ 
পরিণতি ফাসিবাদ কায়েম করার মধ্যে। জেটবিন মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, 
“মনে রেখে? ফ্যাজিবাদ তোমাদের বফিত করে কেই অধিক1ব থেকে-_ ধ। তোম্ব। 
অর্জন কৰেছ কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে--কেড়ে নেয় ছে1মাদের স্বাধীনভাবে 
কাজ করার অধিকার ।"""* | 

৩০-এর দশক থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তি গোটা ইউরোপ জুড়ে তাগ্ব চালায়। 
হাজার হাজার নারী শিশুকে দুঃসহ বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য করে, তারপনে 
গ্যাসচেম্বারে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। হিটলার জানান মেয়েদের উপর 
নামিয়ে আনলে। এক ভয়াবহ ফর্মীন, বললো_“কিগারঃ “কিরচে”, কুচে,” 
মেয়েদের জীবন কাটাতে হবে শিশু, গীর্জা ও বাক়্1ঘর নিয়ে ।” | 
. এভ্‌লফ, হিটলারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে মহিলার! লচেতনভাৰে সংগঠিত 
হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন । এমনকি বিছু সংখ্যক নাংসী মেয়েরাও 
হিটলারের এই হুস্কারের বিবোধিতা করলেন। নাঁৎসী উইফেনস্‌ লীগের নেত্রী 
আলাজ ক্রিস্ক ১৯৩৭ সালে পার্টি সমাবেশে ঘোষণা করেন,-_আ1মাদের একমাত্র 
অন্তর যদিও পের হাত। তাই দিয়েই গনি তের কাজ করব। নারীদেবু স্থান 
গৃহে কিস্তু পুরে জার্মানীই আমাদের গৃহ". 


১৪৩ 


স্তালিনের জাবেদনে লাড়। গিয়ে লোজিয়েতের মধো নাবীরা। ফ্যালিখিরোধী 
আন্দোলন লংগঠিত কবেন । ১৯৪১ সালে " সেপ্টেম্বর মন্কোতে ফ্যামিবিঝোধী 
সম্মেলন অস্ুষ্ঠিত হয় এবং সোভিয়েত নারীদের ফ্যালিবিবোধী সংঘ (5০16 
ড/010605, ১1001 0950150 00711716066 ) গঠিত হয় । আহ্বাদ জানানে। 
হয় বিশ্বের নাধীসমাজকে ফ্যালিবিোধী আন্দোলনের পাখী হওয়াধ জান্তা । 
আবেদনে বল! হয়, "লোভিয়েতের লক্ষ লক্ষ নাবীব পক্ষ থেকে আপনাদের 
সফলের রাজনৈতিক মতবাদ, জাতি, ধর্ম, সামাজিক শষ নিৰিশেষে সকলের কাছ্ছে 
আঁমব। আঘেদন করছি ।” 

স্িতীয় বিশববুদ্ধের পৰ মেয়েদের নিকট ছুটি পথই ছিল-_হয় ফ্যাসিস্ট দানবীয় 
অন্তাচাবেষ কাছে মাথ। পেতে দিতে হবে, মায়ের সামনে তার লন্তান হত্যা 
দেখতে হুবে এবং গেল্টাপে। বাছিনীর অকথ্য অত্যাচার সহ করতে হবে নয়তো 
প্রতিষ্বোধের সংগ্রামে নামতে হবে । মহিলারা সংগ্রামের পথই বেছে 
নিয়েছিলেন । 

ফ্যাসিস্ট আক্রমণের দানবীয় মৃন্তি যত ভয়ঙ্কর হুতে থাকল মেখের) দ্িগুণ- 
ভাবে শক্তি অর্জন করে সমাজ সচেতনতা উদ্বদ্ধ হযে দেশে দেশে একো ব্ত্রে 
আবদ্ধ হলেন। গঠিত হুল আন্তর্জাতিক গণতাস্থিক নাবী সংগঠন ( ৬$010)6178 
[17600901908] 00610009008615  চ60686100 ) 1 ১৯৪৫ সালের ২৬শে 
নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশ্বের ৪০টি দেশের ১৮১টি নাবী প্রত্ষ্ঠানের ৮৫* 
জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । বিশ্বব্যাপী মোট মদন্যসংখ্য] ৮ কোটি ১০ লক্ষ 
নারী । যুক্তপাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া ইটালী, পোলাগু, 
বেলল্জয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, আলবেনিয়' থেকেও সতনিধিঘা 
এসেছিলেন । স্পেন, গ্রীস, চীন, চেকোঙ্গোভাকিয়", যুগোক্সীডিয়া, রুমানিক্জা, 
বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী থেকেও যোগদান করেছেন । মুসলিম লীগ ইজিপ্ট, আল- 
জিরিয়া, মরক্কো থেকেও গিয়েছিলেন । ভারতবর্ষের নিখিলবল মহিল। আত্মরক্ষ। 
দমিতির পক্ষ ছেকে এল বীড প্রতিনিধি হয়ে ধান, নিখিল ভারত মহিল৷ 
সন্দেলনের পক্ষ থেকেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । লা-পাশিওনারা স্পেনের 
লশ্মেলনে পুরোভাগে ছিলেন । এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাও জোলিও কুৰিও 
উপস্থিত ছিলেন । সভানেত্রী ছিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজেন কটন। মারিধ। 
কলদ ভ্যালিয়৷ কুতৃত্ি সাধারণ সম্পার্দিক। হস্তেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নেন 
নিনা পোপোতা ছিলেন বিশ্বনারী সংঘের অন্ততম নের্জাঁ। 
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১৯৪১ নালে রেছুনে জাপানী বোমা বর্ষণ শুরু হল। তারপরে মাসাজ, 
সিংহলঃ চট্টগ্রাম ও কলকাতায় । এই আক্রমণের ঘোকাবিল করার জন্য সর্বস্তরের 
মাহ্থষ ঝাপিয়ে পড়েছেন, মহিলারা নংগঠিত হলেন, আন্দোলনে নেমে পড়লেন।, 

বিশ্বের মত্ত দেশে দেশে মহিলাদের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী এঁকোর সথত্রে 
আবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লা পাশিওনারা বললেন, _*..একটিমাত্র 
দাবি তাদের কাছে, পৃথিবীতে শান্তি ও গণতন্ত্রকে তারা রক্ষা করবেন, বা 


ও.লাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করবেন 1” | 
১৯৪৭ সালের ২*শে সেপ্টেম্বর নোকরাশী পাশার অভ্র্থনাকে ধিকার 


জানিয়ে ফ্যানিবিবোধী মহিল। সংগঠন নেমে এসেছিল পথে। ফ্যামিস্ট প্রতিষ্ঠান 
এমুমলীম' ভ্রাতুলীগ' হুক্কার ছেড়ে বলেছিল--মেয়েরা ঘরে ফিরে বাও'__কিন্ত 
কেউ লেদিন এই হক্কার ধ্বনিকে পরোয়। কবেনি । ॥ 
হিটলারের ফ্যাঁপীবাদী দানবীয্প পৈশাচিক বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখক- 
কবি-ওপন্তাপিক-শিল্পী সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের ত্য সাহিতা-শিল্পে 
ফ্যালিবাদের নির্মম-নিষ্টবনজিরবিহীন অত্যাচার ধার বিরুদ্ধে মহিলাদের বলিষ্ঠ 
,দুঃলাহসিক ভূমিকা চিরকালের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং বিশ্বের 
ইতিহাসে সে এক কলঙ্কময় অধ্যায় । এ" প্রসঙ্গে এল. কাসমোত্তিক্কায়ার 'জয়। 
ও মুরার কাহিনীটি” উল্লেখ কর! ষেতে পারে। এখানে একজন মহিলা কিভাবে 
ফ্যানিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং ফাসীর মঞ্চে দাড়িয়েও শক্র শক্কির 
কাছে মাথা নত করেননি বা পরাভব মেনে নেননি, তার চিত্র আছে: দৃঢ় 
প্রত্যয়ে তানিক্স। (জয়া) বলেছিলেন__“তোমরা এখন আমায় ফানি দেবে, 
কিন্তু আমি একা নই। আমর! হাজারে হাজারে লাথে লাখে আছি--আঘাদের 
বাইকে তো! তোমবা! কাফি দিতে পারবে না। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া 
হবে। এখনে সময় আছে, আত্মসমর্পণ কর তোমরা | জয় আমাদের হবেই ।” 
ফ্যালিবাদ পযুদস্ত হল, সমাজতন্ত্রের পতাক। উড্ড'ন হল, মানবজাতির জয় 


ঘোষিত হল, অস্তুভ শক্তির পরাভব ঘটল । কিন্ত ফ্যানিবাদ নিশ্চিহ্থ হখ়্ে যারলি, 
ফ্যাসিবাদ সথযোগ-সন্ধানী, ফাক পেলেই তার করাল গ্রাস মাখ। চাড়। দিয়ে 
উঠবে। তাই মহিলাদের আন্দোলন সংগঠন সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
সামিল হয়ে, আরও মজরুত করে গড়ে তুলতে হবে । ক্লারা মেটাকিনের 
সাধ্বনেবানী ম্মরণঘোগ্য ; “ফ্যাপিবাদ আনে রক্তাক্ত অত্যাচার, ত্রাস, বৃতৃক্ষা ও 
'ুদ্ধ, যতদিন ন। তার ধবংস হয় ততদিন আমাদের একজনেরও বিশ্রাম নাই /” 
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আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি নারী দিবস প্রসঙ্গে 


১৯৫৫ সালকে রাষ্ট্রসংঘ “আন্তর্জাতিক নান্দীবর্ষ' ছিসেবে ঘেষেণ। করেছে । 
নানীবর্ষ ঘোষণার প্রধান উদ্গেশ্ত হল-_শাস্তি, সংহতি ও সমানাধিকার। আর 
এই মহৎ উদ্দেশ্তুকে বাস্তবায়িত করার জন্য ষে বর্মস্থচি গ্রহণ করার কথা ঘোষিত 
হয়েছিল তা হচ্ছে, নারীজাতির কল্যাণে ধথোপযুক্ত আইন পাশ বরে সমমর্যাদা 
ও কর্মক্ষেত্রে নারীর স্থযোগ লাভের ব্যাপকতা বৃদ্ধি । 

শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের সুজ্জপাত হল ১৯*৮ গ্রীষ্টাব্বের ৮ মার্চ 
নিউই যর্বের দজি মেয়েরা নারীর ভোটাধিকারের জন্য এতিহ]সিক আন্দোলন শুরু 
করে। ১৯১* সাল থেকেই মহান বিপ্লবী নেতী ক্লাব) জেটকিনের নেতৃত্বে ৮ মার্চ 
দিবস্টিকে আন্তর্জাতিক নাবী দিবস হিসেবে পালন করার সিদধাস্ত গ্রহণ কঝ) হয়। 
১৯১৭ সালের ৯ মার্চ রশিয়ার পেট্রোগ্রাড শহবে (বর্তমান 'লনিনগ্রাড ) শ্রমিক 
নারীর? অত্যাচারী জাবের বিরুদ্ধে সভা] ও মিছিল করে নাবদের দাবী-দাওয়ার 
আওয়াজ ছেলেন। ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-নাবীদের সভায় 
লেলিন বলেছিলেন £ আজ শ্রমজীবী নারী দিবসে পৃথিবীর সর্বন্ত শ্রমিক মেয়েদের 
অসংখ- মিটিংএ সোভিয়ত-ঝাশিয়!কে অভিনন্দিত কব হবে, কারণ সোভিয়েত 
রাশিয়্। শুরু করেছে এক অভূতপূর্ব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কিন্ত মহান এবং প্রত 
মুভির কাজ। শ্রকিক জনগণ ইতিঃধ্যেই জেগে উঠেছে, ছুনিয়ার সহত্রই বরফ 
গলছে । সাআজ্)বাদের কহল থেকে পুরষ ও নাবী শ্রচিবের মুক্তি এগিয়ে 
চক্লেছে দুনিবার গতিতে । এই লক্ষ্যগথে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে জক্ষ লক্ষ 
পুরষ ও নাবী শুমিক১ গুরষ ও নাবী বকধফক। তাই দুনিয়ার ধনিকদের কংল 
থেকে শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের জয় অনিবার্ধ।” 

৮ আচ শ্রমজীবী আন্দোজনের ইতিহাসে চিংক্মণীয় দিন এবং বৈপ্লবিক 

'তাৎপর্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। 

রাষ্টরদ'ঘের ঘোষণ। অন্ুযায়ী আজ গশ্ব হচ্ছে নারীজাতির কি মুক্তি হয়েছে” 
সমানাধিকার কি গ্রতিষিত হয়েছে, শাস্তি ও সংহতি কি রন্দিত হয়েছে? হয়নি, 
হতে পাবে দন] »মাজব্যবস্থখর আমূল পরিবর্তন না হলে কংনই নারিজাছির 
পূর্ণ মুক্তি আফ্তে পারে না। সামস্ততাহ্রিক-ধনতাগ্রিক-পুজিবাদী ভ্শীবিভক্ 
সমাজব্যবস্থায় নারুজাতির পুর্ণ মুক্তি অথবা] লমানাধিক1র গুতিষ্ঠী অকটক বয়ন 
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মাত্র । কতকগুলে। আইন পাশ-কবে নাৰীমুক্তি ঘটানো বায় না । এদেশে ও. 
নারীর দ্মানাধিকারের জন্ত বু আইন পাশ হয়েছে কিন্তু শোষণ-বঞ্চনার' হাত 
থেকে নাবীজাতির মুক্তি লাভ ঘটেনি । প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে পণ' 
ও যৌতুক প্রথার বলি হয়। শহরে-গ্রামে-গঞ্জে বহু মেয়েকে নিবক্ষর অথবা! বশ 

শিক্ষিত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন হয়ে পরিবারে দাসীলম ব্যবহার পেয়ে 
জীবন্ত অবস্থায় বেচে থাকতে হয় । 

সমাজের অর্ধেক সংখ্যক নাবী । নারীজাতি ঘি বঞ্চিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত, 
হয় তাহলে শাস্তি, সম্প্রীতি, সংহতি কি কৰে অক্ষু্ণ থাকবে? সব কিছুই তো. 
সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক 
পমাজব্যবস্থাই পারে নারীজাতির মুক্তি দিতে, নারীকে পুক্ুষের সমান অধিকারে, 
সমান মধাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং শাস্তি ও সংহতি স্থাপন করতে | বিশ্বের: 
এক-তৃতী ষ্লাংশ নারীর পূর্ণমুক্তি ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে 

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিপোর্ট অনুষায়ী ভারতে ক্ষেতমজুরদের ৩* থেকে 
৪০ শতাংশ হচ্ছেন মহিল।। কিন্তু পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে মহিল। শ্রমিকদের 
মজুরি কম। এই অসমতার জন্তে দায়ী পেশাগত বিচ্ছিন্্তা | আর এব মূলে 
রয়েছে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব। অনেক আইন বিধি তৈরি হওয়া! 
সত্বেও মেয়েরা সষোগ থেকে বঞ্চিতই থেকে ঘাচ্ছেন। এরও কারণ এ দের 
বেশির ভাগই নিযুক্ত থাকেন ক্ষেত-খামারে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম ব পাবিবারিক 
কোন উদ্ভোগের ক্ষেত্রে । স্থদীর্ঘকাল ধরবে কৃষিকাজে মেয়েদের অংশ গ্রহণ: 
উল্লেখযোগ্য । 

নাবী রুষি-শ্রমিকর1 ধানের কী তোলা, ধান রোযা, আগাছ' তোলা, ধান. 
কাটা, বাধা ঝাড়াই-মাড়াই ইত্যাদি কাজগুলে করেন? এদের মধ্যে বেশির ভাগ; 
মায়েরা কোলের ছোট শিশুদের শুইয়ে রেখে কাজ কবে থাকেন: তখন শিশত- 
সন্তানদের পাহার দেয় 81৫ বছরের শিশুর) । তাদের অমান্থষিক পরিশ্রম করতে 
হয়, কিন্ত তার] ভ্তাষ্য প্রাঞ্থিতে বঞ্চিত। গ্রামে-গঞ্জে ঘরে বসে বছ মেয়ে হাস-. 
মুরগী-ছাগল-শুয়োর ইত্যাদি প্রতিপালনের ছ্বার। জীবিক! নির্বাহ করেন, সেইসঙ্গে 
বাধ্যতামূলক গৃহস্থালী খাটুনি, শোষণ-বঞ্চন তে। আছেই । কোন কোন মহিল! 
গুগলি, ছোট মাছ, শাক-পাতা৷ বিক্রি করে খাবার সংস্থান করে। চরম দারিজ্য 
ও লাঞ্ছনার লঙ্গে লড়াই করে পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। ফলে অকাল: 
বার্ধক্য, হানা পঙ্গুত্ব এদের অনেকেরই অবশ্ঠসঙ্গী, শ্রমের বিনিময়ে গগ্রা 
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স্বল্যপ্রাপ্তি থেকে এবা বফিত। |) শিলা রিকলাগ ছি, ও অপ্ুনিত 0 বোগে 
স্কুগছে। | | 
পরাধীন ভারতবর্ষে যেখানে প্রায় ৩৯১০০ না কর্মী কাজ করতেন, 
বর্তমানে সেখানে আহ্মমানিক ৩*** নারীকর্মী আছেন। চা বাগানে, কফি ও 
করবার বাগানে মহিলাকরী প্রচুর আছেন । কিন্ধু সেখানে শ্রমিকদের প্রতিরক্ষা ও 
কল্যাণকর আইন অনুসরণের জন্য মালিকপক্ষ ক্রমশঃ মহিলাকমী ছাটাই 
করেছেন । কর়লাখনিতেও মহিলাদের লংখ্য কমে বাচ্ছে। মণটিকাট, বাড়ি 
ইতরী ও নলকুপ তৈরীর কাজে যে সব মহিলারা কাজ করেন, রকি ভাঙ্গেন ও 
আরও নানাবিধ হাড়ভাঙ্গ। খাটুনি ধাটেন উদয়ান্তঃ জীবনের শেষভাগে শরীরের 
-শক্তি কমে আসবার পর তাদের তে। জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়! আর কি 
আছে? পরিশ্রমের বিনিময়েও উপযুক্ত মূল্য পেল না, আর যখন, পরিশ্রম করার 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তখন অনাহার হল জীবনের সম্বল । ১৯৭৫ সালে 
বাষ্ট্রসজ্ঘের “আস্তর্জাতিক নারীবর্ধ ঘোষণার পরেই 'দেখ! গেল রিজ হোটেলের 
“৩২ জন মহিল। কর্ম ছাটাই হলেন মালিকপক্ষের খেয়াল খুশিমত। 

“আত্তর্জাতিক নারীবর্ষ, ঘোষণা হওয়ার এক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাবার 
-পবেও এই সমাজ-কাঠামোর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অমজীবী মেয়ে, কেত-মজুর 
মেয়ে এবং সর্বস্তরের খেটে-খাওয়] মেয়েদের ওপর অত্যাচার চলে নিবিচারে | 
মজুরি ব্টনে অসমতা রয়েছে । এই সমাজে নারীদের মত প্রকাশের, 
ব্যক্তিত্ব প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, অর্থনৈতিক শ্বাধীনতা নেই, রান্নাঘরের চা 
দেওয়ালের ভেতরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, চাকুরিজীবী মহিলাদের খাটুনি আরও 
'বাড়ে। | 

এই বৎসরের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নাবী দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
নারী দশকের শেষ বখসর হল চলতি বখসর--১৯৮৫ সাল । দ্বিতীয়ত সার৷। 
বিশ্বব্যাপী ফ্যাপীবাদের পরাজয়ের ৪:তম বর্ষ এই বৎসরে উদযাপিত হচ্ছে । 
পটভূমিকায় সংগ্রামী নারী সমাজের নারী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর 
সমানাধিকার অর্জন, জাতীয় সংহতি ও বিশ্বশাস্তি স্থাপনের উদ্দেস্তে সমস্ত 
সংগ্রামী মানষের পাশে দাড়িয়ে গণ আন্দোলন স:গঠিত করা» বিশেষত বন্ধ 
-কলকারখান। খোলার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত কর1। গ্রাম বাংলার বৃহৎ 
সংখ্যক নিরক্ষর শ্রমিক কৃষিজীবী মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের প্রসার 
ব্ঘটানো। দরকার । সরকারি বেসরকারি কর্মী মহিলাদেরও একত্রিত হতে হবে। 
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শোষণ মুক্তির সংগ্রামে সর্বস্তরের মহিলাদের সংগঠিত করতে হবে । শোষণ- 
মুক্তির সংগ্রামই বিশ্বশাস্তির সংগ্রামকে' নাবী মুক্তির সংগ্রামকে মজবুত করে 
তুলতে পাবে । 

_ মহিল। সংগঠনগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে থে সমানাধিকার ও শোষণ" 
মুক্তির জন্ত ব্যাপক সংখ্যক শ্রমঙ্গীবী মহিলাদের সংগঠিত সংগ্রাম ও আন্দোলন 
অপরিহার্ধ এবং সামাজিক সংস্কার ও বিধিনিয়মের বিরুদ্ধে মানসিকত! গঠনই নারী: 
মুক্তির প্রাথমিক ধাপ। : | 

বাশিক্বায় বিপ্লবের পরেই শ্রমজীবী নান্দীদের শুধু অধিকার দিলেই চ। চলবে না. 
তার ষথোপবুক্ত ব্যবহারের কথা ভেবে স্তালিন বলেছিলেন £ “আজ যখন শ্রমিক. 
কৃষকদের হাতে ক্ষমত| চলে এসেছে, তখন শ্রমজীবী নাবীদের বাঁজনৈতিক 
শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি 1” (স্তালিন £ নভেম্বন্ব ১৯২৩ £ শ্রমজীবী ও কুষক 
মহিলাদের সম্মেলনের ৫ম বাষিকী অনুষ্ঠান ) 
সামাজিক কাঠামোর আমূল পবিবর্তনের মধো দিয়েই নারীর ূ্নৃ্ি ঘটতে, 
পারে, আর সেই জন্যই প্রয়োজন সংগ্রামী পুরুষ ও-নারীর সম্মিলিত ও সংগঠিত- 
গণ আন্দোলন । দেশের কঠিন পরিস্থিতিত্তেও বৈপ্রবিক চিন্তায় ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী সংগ্রামী নারী সমাজজীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কঠিন, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । শ্রমজীবী নারী দিবস দীর্ঘজীবী হউক। 
“সেদিন সুদূর নয় 
নিগরশ্রিরিনরনরা রহ টি 


১৪৯ 


জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ও সান্্রাজ্যবাঘী যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
নারী সমাজ 


সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রাস্ত আজ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মাহষের মনে এক ভয়াবহ 
আতঙ্কের বীজ ছড়িয়েছে-_মাকিন সাম্রাজ্যবাদ হুঙ্কার ছাড়ছে এক মিনিটের 
মধ্যে জীবনস্পন্দন ত্তব্ধ করে দেবার, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এক ধরনের উন্মাদন! 
চালাচ্ছে বেপবোয়াভাবে, জনজীবনকে বিপর্ধস্ত করে দেবার উত্তট ভয়াবহ উল্লাস 
পেয়ে বসেছে, ব্ুকালের গড়ে-ওঠা মানবসভ্যতাকে ভেঙে চুরমার কবে দেবার 
মত হিংম্র মানসিকতার ভয্মালরূপ বিশ্ববাসীকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, 
আবাল বুদ্ধ-বণিত। লকলেই যেন আজ আতঙ্কিত-_বিশ্বের সমগ্র শান্তিপ্রিয় 
মানুষ মুক্তি-পথের সন্ধানে ব্যত্ত । তাই লক্ষ লক্ষ নরনাবী-শিশ্ঞ নেমে এসেছেন 
পথে-প্রান্তরে, রাজপথে, অলিতে-গলিতে-দৃপ্ত প্রতিবাদে হাতে হাত, কাধে 
কাধ মিলিয়ে, সমদ্বরে ক মিলিয়ে গেয়ে উঠেছেন, 'যুদ্ধ চাই ন। শাস্তি চাই" যেন 
দৃপ্তভঙ্গিমায় বস্তকঠিন শ্বরে বলতে চাইছেন--'আজ আগিয়ে যাওয়ার দিন লাথী 
আজ আগিয়ে যাওয়ার দিন।' একদিকে ঘখন সাম্রাজ্যলোলুপ শাসকচন্র ধ্বংসের 
দামামা বাজিয়ে চলেছে, অপরদিকে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মাম্সষ যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে শাস্তির সপক্ষে লড়াইয়ের ময়দানে মিলিত হয়েছেন, আকাশে ওভানে। 
হচ্ছে শান্তির দূত পাক্সরা, ছোট ছোট শিশুরা বেলুন ওড়াচ্ছে আকাশে- 
বাতাসে। 

মানৰ সভ্যতার ক্রমবিকাশে জীবনযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে, শক্তিশালী গোঠীর আধিপত্য বিস্তারের 
বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্তির লপক্ষে বহু সময়েই প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব না 
হলেও পরোক্ষভাবে নারীজাতির ছুঃসাহসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। অবিল্বনুণীয় । 
সন্রযাসীবিজ্রোহ, পলাশীর গণবিভ্বোহ, ঢাকায় কুঠী আক্রমণ, বংপুরঃ দিনাজপুর, 
বগুড়ার কৃষক সংগ্রাম, কোচবিহারের যুদ্ধ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুখন-_সমস্ত বকম 
বীবত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের নে সঙ্গে বীর নারীদের কথাও বিশেষ- 
ভাবে স্মরণীয় । সামাজিক বন্ধন, দাসত্বঃ নংশ্কার পরার লব সময়ই মেয়েদের 


১৫৪ 


সক্রিয় অংশগ্রহণে অন্তরায় হয়েছে কিন্ধ পর্দার আড়ালে থেকেও মেয়েরা ! অনেক 
ছুঃলাহপিক দাস্সিত্ব পালন করেছে। 


১৯১৭ সালের ৮ মার্চ মহিল। শ্রমিক জারবিকোধী সভা-মিছিলে যোগদান 
করেছে। ১৯৩৬ সালে স্পে;ন লা! পাশিওনারার নেতৃত্বে ৮* হাজার অহিলার 
ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরোধী সভা-মিছিল শহরকে কাপিয়ে তুলেছে । ১৯৩৬ 
"সালের নভেম্বর বিপ্লব দিবসে স্পেনের গৃহযুদ্ধের একটি অবিস্মরণীয় দিনের চিত্র 
পাওয়া যায় লা পাশিওনারার আত্মজীবনী থেকে । এক জায়গায় আছে, 
“মেয়েরা পুরুষদের বলছে--ওরা এসে পড়ল, আমরা অপেক্ষা করছি কেন?" 
আরেক জায়গায় আছে,_“অদমা আবেগে উচ্ছুসিত মার্রিদের নবনারী 

-সাশ্রুনয়নে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের যোদ্ধাদের জণ্ড়য়ে ধরল ।” ১৯৫০ সালের ৮ 
মার্ট ৩ লক্ষ নারী পুনর্থীকরণের বিরুদ্ধে চ্যাত্েলার আদিঙ্গরের শান্তি দাৰি 
করেন । | ূ | 

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে গ্রীতিলতা ওয়েদেন্দার-এর মত বহু বীর নারীর 
জীবন বিসজিত হয়েছে ধাদের নাম হয়তো। আজ আর ইতিহাসের পাতাতেও 
খুঁজে পাওয়া যাবে না। জয়গতন্থত্রে বিদেশিনী হয়েও ভগিনী নিবেদিতা 
ভারতের মাটিতে দাড়িয়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে ভারতবাসীর মুক্তি আন্দোলনকে 
'লমর্থন শুধু নয় পরোক্ষভাবে তাঁর ক্ষমতা ুয়ায়ী ও সাধ্যান্থ্যায়ী মদত যুগিয়েছেন, 
কখনও কখনও রীতিমত ছুংসাহপিক ভূমিক। অবলম্বন করেছেন। একদা 
ষুগাস্তর পত্রিকার অফিসে বসে থাকাকালীন একজন জাতীয়তাবাদীর প্রশ্থ্ের 
উত্তরে তিনি বলেছিলেন,__“দেশের ক্লীবত্ব ঘুচাবার জন্য হিংসা আর বিপ্রবকে 
'অন্ত্রবূপে ব্যবহার করাই এখন কর্তব্য । আর্রর্লাণ্ড তাই করেছিল ।৮ 

২৪ বংসর একটান! রাজনৈতিক বন্দীজীবন যাপন করে বীরাঙ্গনা লোলিত! 
'লেত্রন ([-0115. 12:07) 1 . বার্ণীডে। অহিমিনস এবং শ্যালভেডোর এলেম্দির 
, দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের শতকরা ২০ জন মহিলা, প্যারাগুয়ের অত্যাচাবী 
আলঙ্রেড স্ট্রোয়েসনার রাজত্বে প্রচুর সংখ্যক মছিলা রাজবন্দী। তাদের কেউ 
কেউ শিকুসন্তাননহ বন্দীজীবন ধাপন করেছেন । দক্ষিণ লাটিন আমেরিকায় 
 “জাতীক়্ মুক্তি সংগ্রামে সচেতন সংগঠিত মহিল1 লমাজ পুরুষের পাশে দাড়িয়ে 
সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রছ্ণ করেছেন । 
১৯৪১-৪২ সালে ফরাপী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের 
অিল। গেরিলাবাহিনী ছুঃসাদিক রণকৌশলের নজির রেখেছে । ভিয়েতনামে 
অশ্রমিক-কৃম্ধক মেয়ের! বি্বের কাজে অংশ “গ্রহণ করেছে। 


১৫১. 





:১৯৪৫-এ আগস্ট বিপ্লবের পরজনগণতায্তিক বাষ প্রতিটি ফুল ভিয়েতনামে... 
শুরু থেকেই মার্বসবাদ-লেলিননবাদের আলোবেই জেনেছিল নারী: আতির ও খেক 
 সংগ্রা্থী চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারলে মুক্তি: সংগ্রামে পথ সহজ হবে. 
ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম ষে মেয়েটি জীবন ঈঁপে দিয়েছিল তার নাম হচ্ছে | 


নগুয়েন থি মিন খাই। 


হো চি মিনের আহ্বানে নর-নারী সকলে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ 
করেছে, ১৯৪৮ সালে ভিয়েখনাম মহিন্বা সমিতি সগর্বে খোষণা করেছে £ 
“ফরাপী উপনিবেশবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্ত সমগ্র জনসাধারণের পাশে দাড়িয়ে 
গ্রাম. করার মধো দিয়েই ভিয়েতনামের নারীরা জাতীয় স্বাধীনতা ও তাদের 
নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্থরক্ষিত করতে এবং নাগরিক হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, 
মাত] হিসেবে তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য অন্থকুল অবস্থ। সষ্ট্রি করতে: 
সক্ষম হবে ।” সংগ্রাম চলাকালীন মেয়েন। উৎপাদনের কাজে, জমি চাষ করে ফসল 
তোঙ্পার কাজে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছে । শক্র অধিরুত অঞ্চল থেকে ফসল 
কেটে এনেছে, শক্রর বুলেট উপেক্ষা করে তাদের নান1ভাবে হেনস্থা! করে । 
হাঁং ভাংস্এর লেখ! ভিয়েতনামের মা” কবিতাটি থেকে ভিয়েতনামের নারীবা- 
তাদের দেশকে শক্রর হাত থেকে বাচাবার জন্য শিশুসন্তানদেরও কিভাবে শিক্ষা 
দিয়ে থাকেন- সেটা অন্ুখখবন কবে আশ্চর্য হতে হয় । কবি হাং ভাং. 
বলছেন | 
*ভিস্সেতনামের ম। হওয়1-- 
সেতো লহজ কথা নয়। 
অন্য দেশে তোমবর। যখন শিশুদের 
শোথাও ফুল তুলতে 
আমাদের দেশে শেখাতে হস্ক তাদের 
| কেমন করে যেতে হয় ট্রেঞ্চের ভেতর ॥ 
অন্য দেশে মায়েরা যখন শিশুদের বোঝায় 
কোন্টা পাখির ভাক 
আমরা তাদের বুবতে শেখাই | 
কোন্ট1 বি-৫২ এর গর্জন, আর কোনটাই বা 
8, জেট না 
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১৫২ 


ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধার ডেপুটি কম্যাগার মাদাম থী দিন ও পররাষ্ট্র 
মান্ধাম নগুঝ্বেন থি বিন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৭২ সালের ২র 
অক্ট্রোবর কোলকাতায় সংবর্ধিত ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লেমিন তার ভাষণে 
বলেছেন; _“অনেক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ইউনিটের মধ্যে শতকরা ৬* জনই 
নারী? দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রাম্য কমিটিগুলির মধ্যে ৮* জন চেয়ারম্যান নারী 
এবং সম্পাদক হলেন ৪ জন। মাকিনীব। ভিয়েতনামের নারীদের উপর বর্বর 
অত্যাচার করছে, নারী ও শিশুদের হত্যা করছে, নী উট ফলে আরও বেশী 
বেশী সংখ্যক নারী সংগ্রামের মধো এগিয়ে আসছেন '. 

ভিয়েতনামের যুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের সমানভাবে অংশগ্রহণ 
করেছে, যোদ্ধাদের জন্য খাঘ্য সরবরাহ করেছে মেয়েরা । ভিয়েতনামের যুদ্ধের 
একটি কাহিনী লিখছেন শ্রমতী ফাম হাই। তিনি এক জায়গার লিখছেনঃ-- 
“এট ( বোম। ) তাদেরকে ( শক্রপক্ষকে ) ভয় দেখাবার জন্য ছোড়া হয়েছিল» 
যদি তাদের মধ্যে কেহ সাহস করে নিকটে আসে আমি তার শিরে আমার 
বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করবো» তার। বুঝতে পারবে কি মেয়ে তৈ্ি করেছে 
মহিমান্বিত বিপ্রব |” ভিয়েগনামের আর একজন বিপ্রবী মহিলা বলছেন--“আমি 
কিছু মনে করব ন। যদি আমাদের সহযাত্রী গ্রামবাপীরা আমাকে ছেড়ে চলে ন। 
যাঁন। আপনারা একটি শক্রবাহিনীকে পধুদস্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন, 
এমতাবস্থায় আমি কেন আপনাদের সাহায্যে হস্ত প্রসারিত করব না?” 
ভিয়েতনামের বিপ্লবী মহিলারা তাদের শিশু সন্তানদেরকে শত্রুদের বিষান-বিধ্বস্ত 
করার কৌশলটাই খেলার মাধ্যমে শিখিক়্ে দিতেন । বন্দিনী নারীযোদধ। 
নগুয়েন থি মিন খাই কারার দেওয়ালে রক্তের অক্ষরে লিখেছেন, 

ধতববারি আমার সম্তান-_- 
. বন্দুক আমার শ্বামী |; 

ভিয়েতনামের মক নারীসমাজের বিপ্লবী ভূমিকা অবিশ্মরণীয়, শুধু তাই 
নয়, নারীসমাজের লহযোগিতা। ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া যে কোন বিপ্রবই সার্থক 
হতে পারে ন। এট তার জাজল্য প্রমাণ । 

মুক্তিযুদ্ধের জন্ত মহিলা পমিতি গঠিত হল-_নাদীবাছিনী চর ও 
সমস্ত গণসংগঠনগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে অস্ত্র হাত তুলে 
নিয়ে নেমে পড়লে! পিতৃভূমিকে রক্ষা। করার জন্য । গঠিত হল বিপ্রবী নারীবাহিনী 
_মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী নাবীসমণাজ যাবতীয় হুখ-্থা চ্ছন্দয, 
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.. নারী লমা--১* 


ঘরের মায়। সমত্য কিছুকে তুচ্ছ জান করে মুক্তিযুদ্ধ ঝাপিয়ে পড়লো-_বিশ্বে : 
ইতিহাসে এক নতুন মহীয়ান দিক সংযোজিত ছুল-_বা যুগ যুগ ব্যাপী লমগ্র বিশ্ব 
জুড়ে সমত্য শোধিত-নিপীড়িত জনগণ, নারীসমাজ; পরাধীন দেশের জনগণের 
নিকট একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত, সমগ্র নারীসমাজের গর্বের ব্ত, দেশকে প্রকৃত অর্থে 
শৃজ্ধলমূক্ত করার উপায় নিদেশিত হল। 

১৯৫২ সালে উত্তর ভিয়েতনামের গেবিলা-বাহিনীতে মেয়েদের সংখ্য। ছিল 
৮১৪০*** আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে মেয়ের সংখ্যা ছিল ১,৪০১**০, বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন রুষক মেয়ে লেফটেনেণ্ট নগুয়েন থি বিদ্বেন । 
মাত্র ২* বছরের মেয়ে করাঁসী কাপ্টেনকে বন্দী করে। বরস্কা মহিলার। যুদ্ধরত 
ছেলেমেয়েদের খাবার সরবরাহ করেছেন, তাদের সন্তানদের লানন-পালন 
করেছেন ।, | 

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মাকিন পাভ্রাজাবাদীদের বর্বর অত্যাচার চলতে থাকলে 
নারীসমাজ ঘোষণা কৰেছে,_“দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তির জন্ত মহিলা 
সমিতি |” ১৯৬* সালের ১৭ ডিসেম্বর বিক্ষোভ মিছিলে ১৬ বছরের তরুণী ক্রপ্নভ 
খাই বেককে গুলি করে হত্যা করে, তারপর ১৮ বছরের তরণী নগুণে থি বীও 
একইভাবে আক্রমণে আহত হল কিন্তু মিছিল থেমে থাকেনি- এগিয়ে চলেছে। 
মুক্তিফৌজের সংগ্রামে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে এবং সামরিক যোগ্যতার জন্ত 
তা খী কিউ বীরাজনার সম্মান পেয়েছেন । হছে। চি মিন বলেছেন,-“উজবে ও 
দক্ষিণে আমাদের মায়েদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ- কারণ তার। বংশপরস্পরায় 
আমাদের দেশে বছ বীরের জন্ম দিয়েছেন ও তাদের লালন-পালন করেছেন ।” 
ভিয়েতনামের নারীসমাজ প্রেরণ ঘোগায় বাঙালী নাবীদেরকেও । তরুণী মন্দির? 
ঘোষাল বৈপ্রবিক চেতনান্ উদ্বদ্ধ হয়ে বলে,__- 

“তখন বাংলার মেয়ে আমি 
এ পঞ্চদশী ভিয়েতনামী কিশোরী 
হওয়ার অ্বপ্র দেখি । 
এবং বাঙালী মহিল কবি ইরা সরকার বললেন,_ 

“ভিক্েতনাম 
যুদ্ধ আমার ভেতরে 
যুদ্ধ আমার বাইবে 

আমিও করছি যুদ্ধ 
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শক্রর মোকাবিলা! করতে | 

বাবুদের পোড়া দাগ তুলতে 
ুদ্ধেই হুব বুদ্ধ 

ভেতর বাইবে যুদ্ধ আমার 1” 

মাকিন আক্রমণের মোকাবিলায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের নারীদের বৈশিষ্ট । হল 
বীরত্ব, নিরভিঁকতা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ব পালনের ঘোগাতা । ১৯৬৬ মালের 
রাজনৈতিক সংগ্রামে ১২ কোটি নারী যোগদান করেছে। সাউথ ভিয্লেতনাম 
উইমেন ফেস টু ফেস উইথ ইউ. এস. এ্যাগ্রেশন (9০৮৮ ৬ 12009 
ভ/০00) 9০০ 00 99০৪ 0) 0.5. 4১580655800. ) পুস্তিকা থেকে 
জান। যায় যে, একটি মেয়ে তিনটি নারীব একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সাবাদিন 
শ্কটি যাকিন সৈম্ভদলকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখেছিল । একজন মহিল। সব থেকে 
নিষ্ঠুর একশত পুলিশকে লা়গনের বুকের ওপর নিশ্চিহ্ন করেছিল । ৬টি সন্তানের 
জননী নগ্ুয়েন থি উটকে এবং টা থি কিউকে মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে 
সম্মানিত করা হয়েছে। মেয়ের। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২ কোটি হেক্টেবাব জমি 
চাষ করে খাগ্ঠ সরবরাহ করেছে। 

১৯৪৫ সালে “খ্যাটম বোমা বে-আইনী কবর" এই. আবেদনে বিশ্ব নারী 
সংঘের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ইতালীব নারীরা ৩০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। 
ইরানের নাবীরা। স্টকহোম আবেদনে ৫ লক্ষ ও পঞ্চশক্তি শান্তি-চুক্তিতে ২* লক্ষ 
'দ্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ভারতসহ বিশ্বের দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী শাস্তি 
"আন্দোলনে বিশ্ব নাবী-সংঘের উদ্ভাগে নারীরা এগিয়ে আসেন । এইভাবে 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশাস্তির জন্য বিশ্ব নারীসংঘ বহুমুখী কাজ করে। ১৯৪৯ লালে 
শিকিং সহরে সার। এশিয়ার নারীদের একটি সম্মেলন হয় এবং এখানে এশিয়ার 
নাবীর। শান্তি রক্ষার আন্দোলন করবার সংকল্প গ্রহণ করেন । | 
শ্রীমতী মপ্তরী গুপ্তের লেখা “সোভিক্ষেত বাশিয়ায় দশ দিন? প্রবন্ধ থেকে 
জানা ষাক্স যে সোভিয়েত উইমেন্স কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমতী ভ্যালেনটিনা 
ফেভেলোভ।1 ষে প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে উল্লিখিত আছে”__পফ্যাসিস্ট 
জার্ধানীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হবার যুল্য আমাদের দিতে হয়েছে ২* 
মিলিয়ন নব-নারীর প্রাণের বিনিময়ে ॥ ১৯৭১০টি শহর আর ৭*১০** গ্রামের 
চিহ্ন তাঁব। মুছে ফেলেছে । এখানে পুরুষের সাথে নাবীরাও যুদ্ধের দায় লমানে 
বহন করেছে । ১৭৪৫,*** অর্ডার মেভেলে সম্মানিত হয়েছেন, ৯১ জন বীৰ্‌ 


১৫৫ 


নানীর সন্মান পেয়েছেন। ফা।জিন্টবিরোধী নাকী সমিতি ছুনিয়ার নাক্ষট 
লমাজের কাছে যুছধে অস্নী হবার জন্ত কাজি কপ্ণতৈ আবেদন জানিয়েছে ।” 

সোভিয়েত নারী সমাজ শাস্তির সপক্ষে" তাদের করণীয় কর্তব্য স্মরণ করে 
চলে, প্রীমততী ত্যালেনটিন! ১৯৮২ সালে নিরন্ত্রীকরণের জন্ত যে আরধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রতিনিধিত্ব করেন । 

গণতাঞ্জিক চীনের অবৈতনিক চেয়ারম্যান, উইমে্ ফেন্ডারেশন আৰ 
চায়নার আজীবন অবৈতনিক চেয়ারম্যান ও চীন। কমিউনিস্ট পার্টির সান্তা 
মাদাম স্থুঙ চিঙ জিও-এর নামও উল্লেখ কর। যেতে পারে হিনি চীনের শ্বাধীনত। 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্রবের সময়, 
তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । 

এল সালভাদোর ও তুরস্কে ষে মাকিন সাত্রাজ্যবাদের প্রকাশ্ঠ প্রন্নোচন। এবং 
সবরকম মদতে পুষ্ট হয়ে ছুটি দেশের সামরিক জুণ্ট1 সরকার দেশের মুক্তিকামী 
মান্জষের উপর যে গণহত্য। চালিয়েছে তার বলি হয়েছে এক বছরে ১৫ হাঞ্জার 
মান্ষ, ১ লক্ষ মানুষ বিন। বিচারে বন্দী হয়েছে-_-ছাজার হাজার মাহুষকে ফাসি- 
কাষ্ঠে ঝোলানো হয়েছে, নারীসমাজও এই জঘন্য হত্যালীলার হাত থেকে বাদ 
পড়েনি, আর প্রতিবাদী ভূমিকাতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখষোগ্য | 

ওয়াশিংটন, টোকিও, জাপান ও উন্বয়নশীল দেশের জনগণ আজ যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে শাস্তির সপক্ষে বিক্ষোভ 'দিছিল-সমাবেশে যোগদান করছেন, নারী- 
সমাজও সেখানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন । পশ্চিমী ছুনিয়! সহ সর্বত্রই 
আজ নারীসমাজ যুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় উত্তাল । মস্কোতে যে যুদ্ধবিরোধী 
সমাবেশ হয় সেখানে হাজার হাজার মহিল! শান্তির সপক্ষে পোচ্চার হয়েছেন । 
বর্তমানে বিশ্বশান্তি ও নিরন্ত্রীকরণের জন্য নারীসমাজ ও শিশুরা আন্দোলনের 
 পুরোভাগে এসে দাড়িয়েছে, ১৮২ সালে লগ্নে ষে বিশ্ববাশীর দৃষ্টিতে ঘে বিশাল 
সমাবেশ হয়েছে লক্ষ লক্ষ মহিলারা শিশুসহ সেই মিছিলে-সমাবেশে যোগ 
দিয়েছেন। হাইভ পার্ক থেকে ষে বিশাল মিছিল প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্াচারের 
বাসভবনের সামনে যায়, সেই মিছিলের সামনের সাবিতে কালে। পোশাকধারী 
মহিলার বযেছেন হিরৌপিম। ও নাগাসাকির প্রতীক হিসেবে, সামনে বাচ্চাদের 
ছুটি খালি গাঁড়ি-_তার গায়ে'লেখ। ছিল+_“হিরোসিমা আর নাগাসাফিতে 
আপবিক বোঁমাক়্ যে অসংখ্য শিশু মারা গিয়েছিল তাদের স্বতি বহন করছে: এই 
গ্লাড়ি ছুটি।* সোভিয়েত রাশিয়ায় যে নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহ উদ্যাপিত হয়েছে 


ব্তার লবচেক্সে আকর্ষণীয় ব্যাপার. ছিল শাস্তির রেলগাড়ি, গাড়ির. সামনের 
কামর়াগুলোতে নারী ও শিশু ও শ্রমজীবী মান্য । ফাক্ষছুটে ৮২ সালে ৮ ও ১ 
সেপ্টেম্বর আই. জি. মেটাল ইউনিয়নের নারী লশ্মেলনে ৩ লক্ষ ৭* হাজার নারী 
সভ্যার ২১৬ জন প্রতিনিধি শাস্তির সপক্ষে প্রচারাভিানে ৩. লক্ষাধিক সই 
লংগ্রহ করেন । ডেনমার্ক, স্থইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড আইসল্যাণ্ড 
এবং পশ্চিম জার্খানীর € লক্ষ নারীর সই জাতিগজ্যের লাধারণ 
সম্পাদকের কাছে যুক্ত আবেদন জানিয়েছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি গ্রীণহ্যামে 
মাকিন যুদ্ধ ঘাটি ঘিরে নয় মাইল দীর্ঘ মানব-শৃঙ্খল তৈরি করা! হয়েছে, হাজার 
হাজার মেয়েরা লব কিছুকে অগ্রাহহ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেখানে প্রতিবাদ 
জানায় । বিশ্ব নারাসংঘের পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদিক। তার বিবাতিতে 
বলেছেন, এই হুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করতে আমরা কিছুতেই দেব না। 
নাবীগণ জীবন স্থষ্টি কবেন__তাব। জীবন বক্ষা করতেও জানেন । মাস্গুষ অস্ত্র 
জুড়ি করেছে মানুষকে রক্ষা করার জঙ্থা, এ অস্ত্র মান্ষকেই ধংস করতে হবে ।” 

ংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম উপলক্ষে মৃক্তিসংগ্রামীদের উদ্দেশে মহিল1 নেত্রী 
পন্ষজজ আচাধ লিখেছেণ,_-“বিশ্বের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনগণের 
সজে ভারতের জনগণ এই দ্ব্য বিচার প্রহসনের তীব্র প্রতিবাদ করছে ।” 
সাত্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের নেতৃত্বে অত্যাচার 
ও'হত্যালীলার ষে উন্মাদনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে তারই প্রতিবাদে বনানী বিশ্বাস 
লিখলেন, “শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকার স্বাধীনত। সংগ্রাম 
এগিয়ে চলেছে । এই সংগ্রামে তাবা জয়লাভ করবেই-_এই আত্মত্যাগ কখনও 
ব্যর্থ হবার নক্ম ৮ আসাম থেকে শ্রীমতী চেনীমাই শইকিয়! তার ছন্দবন্ধ কথায় 
'বললেন,__ &% | 
“আমি দঞ্চ করব তাদের সমস্য চক্রান্ত 


 ঘবে ঘবে পৌছে দেব মহাশাস্তির পতাক! 
সর্বহারার আদর্শ ।” 
শ্রীমতী স্থনীত। দাসের লেখনী কবিতার ছন্দে ঝলসে উঠল : 
“প্রাতিঘাত আনার জন্য 
একমাজ হাতিগ্নার সতা | 
যুদ্ধ নয় শাস্তি চাই! 
ত্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তোল 
মুক্তিকামী আমাব ভাইক্সের। 1” 


১৫৭ 


_- সাস্্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে: প্রীমতী মাধুন্বী দাশগুপ্তের লাতিন 
আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রীমতী কমল- 
সেনগুপ্তের শাস্তির সপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ছুটি অত্যন্ত মূল্যবান শুধু নয 
লমর নারীলমাজকে উদ্বদ্ধ করার পক্ষে সহায়কও বটে | 
_ শ্রীমতী মঞ্গুতী দাশগুপ্ত তার কবিতায় বললেন, 
"আপবিক মারপাস্ত্র-পনীক্ষা 
নিয়মের গতিপথে আনে বিশব্ধখল। ! 
বিষাক্ত দেয়াল করশুর্ণ, 
পাশবিকতার দস্তকে কর ত্যন্ধ।” 
১৯৮২ সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক মহিল। সংগঠন যুদ্ধবিরোধী দিবস- 


ছিসেবে পালন করেছে । সার। ভারত গশতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আহবানে, 
পশ্চিমব্জের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও অন্তান্ত নহিলা সংগঠন যৌথভাবে 
যুদ্ধবিরোধী কর্মস্থচি গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় বললেন”--“এই 
পরিস্থিতিতে ভাবতের সমস্য দ্ধবিরোধা শাস্তিকামী জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক 
নারীসমাজও সাম্রাজ্যবাদী ধুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে এগিয়ে, 
আসবে ।” শ্রীমতী নাচন ভট্টাচাধের কণ্ঠে শোনা গেল,__ 


নু ***শাআাজা বাধ 
বারবার মাথা হেট করে 
ঘবে ফিবে যায় 1” 


১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্তির সপক্ষে ৫ 
লক্ষ মানুষের যে মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে গণ-আ্যাসোসিয়েশন, 
মহিলা আইনজীবী সম্প্রদায়, মহিলাশিক্ষিকা-অধ্যাপিকা, ছাত্রী, গণতাস্ত্রিক 
মহিলা সমিতি, মহ্লা। ভাক্তার, নার্স, শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সংস্কৃতি কর্মী, 
মহিল। সরকারি কর্মচারী এবং বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মহিলা কমী হাজারে 
হাজারে যোগদান করেছেন। দিল্লীতে নারী শ্াস্তিকামীদের সমাবেশ 
ও বিক্ষোভ উল্লেখযোগা । সঙ্গীতশিল্পী শ্রামতী উৎপল। গোস্বামীর কঠে শোনা 
যায়, | 

আর নয়-_-আর নয় 

ওদের শক্তি, জকুটিকে 

আমরা করি না ভয় 

করি না ভয়। 
রুখবে। ওদের ধ্বংসের লীল। 
আমাদের লক্ষ্য স্থির |” 


১৫৮ 


৮২ সালের অগাষ্ট মাসে গণতান্ত্রিক মহিল! সমিতি সাম্রাজ্যবাদ সপ্তাহের 
প্রথম দিনে কলকাতার মাফিন প্রচার দপ্তরের অভিমুখে দৃপ্ত মিছিলে হাজার 
হাজার মহিলা যোগদান করেছেন, সমবেতন্ববে বন্তরকঠে আওয়াজ তুলেছেন, 
“ইসরাইল লেবানন থেকে হাত ওঠাঁও ।” 

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্তির সপক্ষে সম্প্রতি যে শাস্তি মিছিল সেটি স্টকহোম, 
মিনদ্ব মস্কো, ফিয়েড, উজথায়না, ব্রাস্তিলেভা, বুদ্ধাপেস্ট, ভিয়েনারের পথে পথে 
চলেছে, তাতে শতকরা ৭* ভাগ নারী অংশগ্রহণ করেছেন। মহিলার বজ্রকণে 
দাবে জানান পারমাণবিক অস্ত্র বন্ধ করতে হবে এবং নিবস্ত্রীকরণ ও শাস্তির 
দাবি জানান । ্‌ 

শত্রুকে চিনে নেবার ক্ষমতা৷ অর্জনে, সামাজিক অগ্রগতির কথ। চিন্তা করে 
শক্রকে পর্যন্ত করতে সভ্যতার আলোকপ্রাণ্ড নারীসমাজের স্ভূমিকা এবং 
শাস্তির সপক্ষে ও জাতীয় মৃক্তির প্রয়োজনে ইতিবাচক দিকগুলো! শ্বরণে রাখার 
মত শুধু নয় চিরকালের নারীসমাজের নিকট প্রেরণাদাস্রকও বটে । 


১৫৪ 


যুগ যুগ ধরে নারীজাতি সমাজের নিকট; পরিবারের নিকট, আপজনের 
পিকট ভার নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে আনছে 
বিভিন্ন ভাবে । ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, পুরুষশানিত লমাজব্যবস্থায় এটাই 
একট ত্বাভাবিক প্রথ। হয়ে দাড়িয়েছে । 

ষে সমাজ-ব্যবস্থায় নাকীর অর্থনৈতিক ন্বাধীনতা৷ নেই, নারী পায়নি শিক্ষার 
আলে অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেনি+যঘার ফলে সমাজচেতনতাবোধ 
জাগেনি, সেখানে যে নাবীব ভাগ্যাকাশ কালে। মেঘে ঘনীভূত হতে থাকবে তাতে 
আর আশ্চর্য হবাঘ কি আছে? অন্যদিকে বল। চলে সামস্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী 
সমাজ বাবস্থা অধিকাংশ পুরুষই চায় নারীকে বৃদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত নিস্মমানের 
বলে প্রতিঠিত করতে, কেউ বা দাসী বা ভোগ্যপণা হিসেবে, কেউ আবার 
দেবী হিলেবে 3_ উদ্দেশ্য উভয় গোঠীরই এক- নারীকে হেয় কবাসনাকীর কোন 
কিছুতে অধিকার নেই সেট। প্রতিপন্ন কর1। ঘে দেশের নমাজ-কাঠামোতে 
নারীকে প্রতিপন্ন কবা হয়েছে ভগবানের অভিশাপ অথবা ক্ষ্টির দায়ভার 
হিসেবে, সেখানে নারীকে শোষণ ও ভোগ্যপণোর বলি হতে হবে ম্বাভাবিক- 
ভাবে, এবং হচ্ছেও তাই । 

নগর-শহর গ্রাম ও সকল ধর্মীবলব্বীদের দৃট্টিকোণেই *।বী পুরুষের তুলনায় 
কম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্প আর এই প্রথার শেকড় এত গভীরে ষে সমাজে পণপ্রথার 
প্রবেশ অত্যন্ত মহজ ও শ্বাভাবিক গতিত্েই,_ শুধুমাত্র গ্রশ়োজনহুযায়্ী কৌশল 
অবলম্বন কর। হয় ভিম্স ভিন্ন উপায়ে । অথচ আউগুস্ট বেবেল তার «নারী : অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যতে'-এর পর্যালোচনায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিবীক্ষার ভিভিতে 
প্রমাণ করেছেন, নাবী পুরুষের তুলনায় মোটেই কম বুদ্ধিসম্পর ন্নঃ আর তা 
বদি নাই হয় তাহলে নাত্বীকে সমাজের সখ-স্থৃবিধা-অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 
বাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? তাছাড়া আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
চিকিৎনা বিস্তা, লংস্কতি চর্চা, জেল! শাসকের ভূমিকা, সমাজ জীবন ও প্রশাসন 
ব্যবস্থা নব বিষদেই বুল সংখ্যক মহিল। প্রতিযোগিতামূলক ভৃযিকাতেও 
পারদশিতার ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন এবং বিশ্বের দৃষ্টি আকধণ কবেছেন। 

পণ বা যৌতুফের মাপকাঠিতে বদি বিবাহ ব্যাপারটি সম্পর হয় ও কন্যার 


১ 


শিতা-মাত। দায়ভার মুক্ত হুন তাহলে দ্াম্পতাজীবনে ফাটল দেখা দেওয়া 
অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ পুরুষ মনে করে তার বাজ্জার দর আছেই, কন্তাদায়- 
বস্ত পিতা কেন কন্তাকে তার ঘাড়ে সারাজীবনের মত চাপাবার আগে দাঘি না 
মিটিয়ে চাপাবেন কেন? আজকের একটি পুঁথিগত বিদ্যা মুখস্থ-করা। একটি শিক্ষিত 
ছেলেকে মন্তবা করতে শোন! যায়, _-প্হুন্মরী মেয়ে না হালে তে? বিয়েই করব 
না+--আর নগদে এবং যৌতুকে মিলিয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাক? না পেলে 
পন্বিবারে আমার সম্মান থাকবে না। তাছাভ। সাবাক্ধীবন আমাকে ওর ব্ায়ভাষ 
বহন করতে হবে,_সেটা তো। অন্ততঃ কিছুটা পোষানে চাই :” সহ সহশ্ 
ছেলেরই এরকম মানসিকতা; দৃরবর্তাঁ গ্রামাঞ্চলের কোন কোন অর্শিক্ষত 
সমাজে দেখা গেছে পান্ত্রপক্ষ কন্তাপক্ষকে পণ দিয়ে তবে কন্যাকে গ্রহণ কবতে' 
হয়েছে, কিন্তু সেখানে অশিক্ষিতা গ্রাম্য-বালিকার স্বখ হয়নি, টাক) দিয়ে কিনে 
নৰবধূকে ঘরে নিয়ে আসার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির যথারীতি অত্যাচার শুরু 
হয়ে যায়, ম্বামীও তাঁর থেকে বাদ নর । পিতার চোখে জল, বধূকে পেদোক্তি 
করতে শোনা যায়+এত টাক। নিলে বাবা/তবু দিলে বিয়ে/এখন কেন 
কাদ বাবা/গামছ। মুখে দিয়ে?” প্রকৃতপক্ষে, অর্থের প্রতি জঘন্য লালসা ও 
দাসত্বন্ুলভ মনোবৃত্তি দ্বার] সুধী দাম্পতা জীবন গড়ে তোল। কখনই সম্ভব নয়! 
প্রাক ইনলামিক যুগে এবং ইসলামের প্রারস্তে অন্ধকার যুগ বা আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলে অত্যন্ত দুদিন ছিল, আরবের অবস্থা তখন মহাসহ্কটজনক,__ 
পুতুল পৃজা, মন্তপান এবং নারীর প্রতি উগ্ লালসা ইত্যাদিতে আকাশ-বাভাস 
মুখর ₹_-ঘার চরম ফলশ্রুতি হল নাবীর ওপর অত্যাচার, অবিচার । সমাজে 
নারীজন্ম ষেন পাপের বোঝা স্বরূপ । কন্যাকে পাত্রস্থ করা হতে অঢেল ধন- 
অম্পদের বিনিময়ে | কালেব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও কিছু অদজ-বদল 
হয় বটে, তবে ঘতদুর অন্মান করা যায় সেই থেকেই পণ ব1 যৌতুক দেবার প্রথা 
চলে আসছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে, তুলনামূলকভাবে হিন্দু মেদের “ক্ষত্রে 
পণ বা যৌতুকের দর কষাকধি বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে কিন্তু হাল 
আমলে মুললমান সমাজে পণপ্রথার প্রকটতা অধিকতর মাত্রায় । বাংলাদেশের 
বহ্থলুল্লাহ দাহেব এ প্রপজে মন্তব্য ককেছেন,__্ষদি বিয়ে করে দাম্পত্যজীবনে 
স্ুখই ন1 পাওয়1 গেল, তবে তার চাইতে কুমারী জীবন যাপন করা অনেক ভাল, 
নিজের যোগ্যতা বিচার করার মত ক্ষমতা থাকা উচিত প্রত্যেকটি মানুষের । 
তাতে নিজেকে বাচান বায় আর সেই সাথে রক্ষা করা যায় একট1 জাতিকে ” 


১৬১ 


কোন এক কালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল,--তখন পণ বা যৌতুকের" 
প্রচলন ছিল ন। নারীর ছিল প্রবল আধিণত্য--অবশ্ত তার স্থায্িত্ব ছিল 
দবল্পকালই | ক্রমশ; গোঠীপ্রধান। গ্রামপ্রধানদের হাতে সমাজ-শাসনের চাবি” 
কাঠি চলে ঘায়__শাসন ও শোষণ ছুইই এল পুরুষের হাতে, _পুরুষ তার 
আধিপতা কায়েম কর!র জন্য, নিজের স্থখস্থীচ্ছন্দ্য ও বিলাসিত। ভোগ করার জন্ত 
নিজেকে ভগবানের আশীর্বাদ এবং নারীকে অভিশাপ ঝলে প্রতিষ্ঠা করতে 
লাগলো । পুরুষ কতক রচিত মুখস্থ শাস্ত্রের বূলিকে হাতিয়ার কবে) যে সকল 
কপচানে। বুলি শেখার ন্যোগ থেকে কলাকৌশল করে নারীকে বঞ্চিত রাখা হ'ত, 
আর এই বদ্ধমূল সৎস্কারের মূলে প্রধান প্রধান ভূমিকায় এলো পুরোহিত, 
শাস্ববিদ ও পুঁথি মুখস্থ কর। বুদ্ধিজীবীর দল । ক্রমশঃ নারী ক্রীতদাসীর পায়তুক্ক 
হতে থাকলো।- -বিয়ের আগে 'পত। মাতার ও ভ্রাতার অধীন, বিয়ের পর স্বামী- 
পুত্রের অধীন হযে থাকতে হবে, শান্ও এই ছকেই বচিত হ'ল-_-শুর হল 
নীতি-উপদেশ “দওয়া,-ষ নার” এর বিরোধিতা করবে সে নাবী সমাজের কলঙ্ক, 
স্বভাবতই পিতৃকুল-শ্বশুরকুল ও সমাজ- সর্বত্রই স অপাংক্তেয় হবে সমাজ- 
শাসনে “দণ্ড প্রভাপে নাবী শাস্তীয প্রখাতেই জীবণ্যাত্র] নির্বাহ করতে বাধ্য 
হলো, --'এই বাধাতাকে ধীরে ধীরে পুণার্জন মনে করে স্বখী হাতে চেষ্টা করতে 
লাগলে। তাতেও অধিকাংশের কপালেই স্থখ জুটলো না। শিক্ষার আলো 
থেকে বঞ্চিত মহিলাদের খুব বেশি রুখে দাভাবার শ্মমতাও নেই, _দূঢমূল হস্ত 
শাষনব্যবন্থার ধাতাকলে নাবীব মেরুদণ্ড" ভূর্বল হতে লাগলো, মহ ক্ষমতার 
কষ্টিপাথবেই সতীত্বকে ঝালাই করে নেওয়ার রেওয়াজ, আস্তে আস্তে নারী 
হলে ভোগাপণ্য ও ভোগ্যদ্রবা, বিবাহে শুরু হলে? কেনাবেচার পালা, পণপ্রথ! 
বা যৌতুকপ্রথার প্রচলন চলতে লাগলো জার কদমে ৷ বিবাহ ব্যাপারটি 
পুরোপুরি ব্যবসায়িক মনোবৃতিতে দাড়িয়ে গেল । 

এখন প্রপ্ন হচ্ছে নারা যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়বে বা অনন্যোপায় হয়ে 
কুমারীত্বকে নরণ করবে১_সেট। কিসের ওপর দাঁড়িয়ে? দীড়িয়ে পড়বার প্লাট- 
ফরমটা তো মজবুত »ওদ1 দরকার) পায়ের তলায় যদি মাটি ন থাকে লড়বার 
ক্ষমত। আবে কোথা থেকে ? পাঞ্জের তলার মাটিকে শক্ত করতে হলে মেয়েদের 
অর্থনৈতিক ন্বাধীনতা। অপরিহার্য আর অর্থনৈতিক শ্বাধীনতার জন্য প্রযোজন 
নারীদের আবস্টিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, যে শিক্ষ। শুধুযাত্র বিশ্ববিষ্ঞালয়ের পু খিপড়া 
ডিগ্রি নয়,-সমাজ সচেতন করে গভে তোলার একটি বিশেষ দিক । দীর্ঘকালের, 


তক ২ 


(সংস্কারের গঞ্ডিতে জাবদ্ধ, শোষিত, উৎগীড়িত, শিক্ষার কুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত: 
নারীদের এগিয়ে আসা মোটেই সহজসাধা নয়, লেখানে সচেতন পুরুষের ভূমিক 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সেই পুরুষ মানুষটি পিতা স্বামী-ন্রাতাবন্ধু-সহযোদ্ধা। যেই 
হোন নাকেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ।-নিরীক্ষায় প্রমাণিত সত যে বুদ্ধিবৃত্তিক 
দিক থেকে নারী পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নয়, আর সেই সতাটাকে 
পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত পুরুষ ও নারীর একাস্তিকভাবে 
উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন । নারীদের দি কুসংস্কার থেকে মুক্তি আসে. 
হ্বাভাবিক কারণেই পণ প্রথারও বিলোপ ঘটবে । পণপ্রথ। ভু [০ কিছু নয়, 
কুসংস্কারের নাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । 
পুরনে। হিন্দু আইনে রয়েছে বিয়ে করাটা অবশ্ত পালনীয় রি । পাত্র 
পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাললাগা মন্দলাগার কোন প্রশ্ন নেই, পিতা-মাগার 
নিদেশি ও সমাজের নিদেশে এই অবশ্ঠ কর্তব্যটি পালন করতে গিয়ে বনু জীবন, 
নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জীবন ছুধিসহ হয়ে উঠেছে, জীবনের শুরুতেই হয়তো বা সমস্ত. 
পালা সান্ত করে নববধূকে পৃথিবীর মায়! কাটাতে হয়েছে। উভয়পক্ষের, 
অভিভাবকের পণ নিয়ে কন্তার রূপ নিয়ে বংশকৌলীন্তকে কেন্দ্র করে যে দর- 
কষাকষি হয়, তারই ফলশ্রুতি এমন নিষ্টুর পরিণতিকে আবাহুন করে। পাত্রী- 
পক্ষও ঘতট। সম্ভব পণ ও যৌতুক দিতে বাধ্য হন কন্যার জীবনের নিরাপত্তার 
কথা ভেবে। হিন্দুশান্ত্রের বিধি হল মেয়েদের পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটাতে 
হবে, আর এর দ্বারাই পুণ্যিলাভ হবে। শিক্ষার আলে। থেকে বঞ্চিত নারীর! 
শান্ত্কার ও পুরুষের মুখের কথা শুনে সেই সংস্কারকেই মনে-গ্রাণে আকড়ে থাকে । 
কলকাতা হাইকোর্টেও স্থগ্রীমকোর্টের এডভোকেট অরুণা মুখোপাধ্যায় তার: 
'নারার স্বাধিকার" গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন”. এ-দেশের মাণবানেরা বড় বেশি 
উদ্দাসীন, তার! নিজেদের সম্দ্ধে কিছু জানেন না, জানতে চান না, জানবার 
স্বযোগও পান না। জীবনটাকে ষেন বন্দী করে বাখতেই তার। অভান্ত | 
আজ্ুর্জাতিক নারীবর্ষ উদ্যাপনের প্রতিক্রিয়। ্বক্ধূপ তার সেই বন্দীদশ। থেকে মুক্ত 
হবার পথ যদ্দি খুলে দিতে পান্রি তবে তাই হবে আজকের মেয়েদের বড় পাওনা 1৮ 
মেয়েদের বহু বাধার সম্মুখীন আজ হতে হচ্ছে, তবুও আর দেরী না করে পণ-- 
প্রথার বিষময় দিক গুলোর বিরুদ্ধে এখনই লমবেতভাবে রুখে দাড়াতে হবে। 
হিন্দু মিতাক্ষর আইনের বিধি হল (বঙ্গদেশ ছাড়া অন্তত্জে) মৃত ব্যক্তির স্ত্রী 
বেঁচে থাকলে মেয়েরা পৈ$ক সম্পত্তি পাবে না। স্ত্রীর অবর্তমানে অবিবাহিত: 
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মেয়েরা অগ্রাধিকাঁধ, ভাবপর সহায় সম্বলহীন মেয়েরা, তাত্বপর পাবে বিবাহিত ও 
সম্পন্ন মেয়েরা, দারভাঙগ আইনে পুত্রের অগ্রান্ধকার, ভাবপর স্ত্রী” তারপর 
অবিবাঞিত মেয়ে পুত সম্তানবতী মেঘে পাবে, ধা নাকি বাংলাদেশের জন্য 
প্রযোগ্য । স্বাতিকার মন্ত্র শ্বতিকার বিধু স্বতিকার কাত্যায়ণ, ম্বতিকার 
মুখ এই পণ ও "যীডুককে স্ত্রীধন বলে উল্লেখ করেছেন ।-_পিজ্রালয় ও 
বশুরালয় থেকে নববধূর চাগো বা যা জুটলো তার 'ব্ভির নামকরণ করে আীধন 
বলেছেন, উত্ত' আইন ব। শাস্ত্রে যাই রচিতৃ (হাক ন। কন সব কিছুরই মূল কথা--- 
নারা সমাজের বোঝা, কাজেই স্ত্রীকে গ্রহণ কবে ফন্তেন প্রকাবেণ স্বীব লাবা- 
জীবনের দায়ভার কোনরকমে পুষিয়ে নেওয়া 

দেশ ম্বাধীন হল মেয়েদের আঁধকাবের কথা [চন্ত1 কবে পতুন ন'াবধ।নেগ 
ভিতিতে আইন রচিত হল__হিন্ণু বিবাহ আইন, হিন্দু সম্পত্তি উত্তবাধিকার 
আইন। আইনে অবশ্ট পিতা উইল কবে কন্যাকে অধিকার থেকে বঞ্চিতও 
করতে পারেন আর এই অধিকা মেষেদের ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রয়োগ করা হুল 
এই ভেবে যে এবার হযতো। মেয়ের! সমাজে কিছুও। প্রাতষ্ঠা পাবে ফলত: 
পণপ্রথা শ্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যানে । কিন্তু পণগরথা পুরোপুরিই ৮লছে 
শুধু তায রকমফের মাত্র । কারণ মেয়েরা পবাধীনতার শৃঙ্খল থেকে কাষন মুক্ত 
পায়নি,-ধবেই নেওযা হল সম্পত্তি রক্ষা কথার ক্ষমতা মেয়েদের “ই কাজেই 
আইন জীবনে কাধকরী ন। হযে পুথিতেই আটক এইল। 

১৯২৮ সালে পণপ্রথা'বরোরা আইন ৪ তৈরি হল । [005/15 [0101)119101012 
/১০৮-এ বল। হল বিয়ের শর্তাধীনে দিলে তবে তা৷ পণ বা যৌতুক বল হনে নচেৎ 
উপহার হিসেবে দেওয়া নেওয়া চণ্তে পাকে আইনে আরও বলা হল -যীতুক 
নিলে ছয়মাস পর্ষস্ত জেল ব। ৫০০০ ঢটাক' জররমানা- ছুইই হতে পাবে। কাজেই 
আর অস্থবিধে বুইলে। ন। কিছুই-_-“ববাছে বাবসাধিক *নোবুতিকে পাধণ কষে 
অভিজাত পবিব4 ও ধনীর পন্রিবারে চলতে থাকে উপহাখ এর নামে ঘীতুকের 
আড়ম্বর- মধ্যবিত্ত ও শিক্নবিভ্ত পশবিবারগুল 9 অন্ধ অনুকরণ করতে পাকে । 
আইনের দ্বাপস্থ না হয়ে “ণ প্রথাও চলছে পুরোদমে । কিন্তু "ানসামগ্রার 
ব্যাশাথটা ঘে নামেই আভাহত করা হোক না কেন আথিক ক্ষমতা তো আর 
অপরিমিত নয়১-তাই কখনও কন্তাপক্ষের নাভিশ্বাস ওঠে_-পণ পুরো মেটাবার 
আগেই হুয়তে। বিবাহু কাষ লম্পন্ হদ্ঘ পিতান্তই ছিনেব-নিকেশের মধ্যে দিয়ে, 
পুরো পণের দাবি ন। মেট। পৰস্ত নববধূর ওপদ্ব অকথ্য অত্যাচার চলে । যঙ্ষি 


১৬৪ 


পপের বাকি অংশটুকু কষ্টাপক্ষ ন। দিতে পারেন তবে ভার বলি হয় নববধূটি, 
অত্যাচার মহ করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেক্ক অথবা বিপথগামিনী 
হয়। ১৯২৪ এ আইনের £১70120100/ই হয়েছিল, বাস্তবে কিছুই কার্যকরী, 
হয়নি | 

পণ বা! যৌতুকের মাপকাঠিতে নববধূর শ্বশ্ুরালয়ে কেমন স্থান হওয়া উচিত 
তা” নির্ণয় কর! হয়। প্ররুতপক্ষে নারীত্বের মর্যাদার কথ! ভাবলে বলা যায় যে, 
বধূর কপালে সুখ জোটে না এক ফ্রোটাও, কৃপাপ্রার্থী হয়েই জীবন কাটাতে হয়, 
অভিভাবকরা ভাবে এটুকু হলেই হলো, আবার কি! পাজের পিতা-মাতার 
গৌরব হলে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার থেকে অঢেল যৌতুক পেয়েছেন, দশজনের 
কাছে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তার পুত্রের কদর দেখিয়ে, পাজটি চিবজীবনের দাপীও 
পেলেন, ভোগ লালসার উপায়ও চরিতার্থ হল, সন্তাঁন উৎপাদন করে বংশ রক্ষ। 
করা! গেল, সর্বোপরি সারাজীবনের মত যতটা সম্ভব আখেরও গ্রছিয়ে নেওয়। 
গেল 

পণ বা যৌতুকের মা পকাঠিতে বিবাহ ব্যাপারটি সম্পন্ন হলে দাম্পতা জীবনে 
ফারাক অবশ্তম্ভাবী, পিতা ব৷ বেশ্যাবৃতির মূলেও পণ শ্রথ। অনেকটাই দায়ী । 
বিত্তহীন ঘবের মেয়ের! বনুক্ষেত্রেই পিতামাতার গলগ্রহ । পণ দিতে ন; পারায় 

সার করা ভাগো ঘটে উঠলে। না, জীবিকার উপায় হিসেবে হয়তে। 
বেশ্যাবৃত্তির পথ বেছে নেম, কখনও পুরুষের বর্বরোচিত অত্যাচারে এ পথে পা 
বাড়াতে বাধা হয়, আর কখনও ম্বামীর সংসারে স্থথ ন। হওয়ায় এই পথকে 
সম্বল করে বেচে থাকে । তাই মেয়েদের বিনাথরচে আবশািক শিক্ষা গ্রহণের 
স্থযোশ লাভ ও শিক্ষান্তে চাকুবি এবং পুরুষদের সমান মজুরী লাভ ইত্যাদির 
ব্যবস্থ। কার্করী হলে তবেই পণ প্রখার শোষণ থেকে মুভ্তি আসতে পারে। 
নারীদের এভাবে চেতন ও সজাগ হতে হবে। 

১৯২৯ সালের ২৮ ও ২৭ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক নাবী দশক উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা 
কর। হয় ও স্থপাব্রিশ গ্রহণ কর হয়, নারীদের সামাজিক ও আইনগত অধিকার 
সম্পর্কে আলোচন। হয় ও তার ওপর রিপোর্ট পেশ করেন মহিল1 আইনজীবী 
শ্রীমতী মন্ত্রী গুপ্ত । রিপোর্টে পণপ্রথাষহ নারীদের সামাজিক ও আইনগত 
অধিঝাবের কথ। স্থপারিশ করা হয়েছে । তাতে বল। হয়েছে উত্ত আইনগুলি 
গ্রামাঞ্চলে অধিকতর প্রচারের জন্য ও কার্ধকরী করার জন্ত রেডিও) টেলিভিশ্ন, 
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ম্যাজিক লন, তথ্যচিত্র ও অধিকার সম্থলিত পুস্তিকা ইত্যাদিকে মাধ্যম হিলেবে 
গ্রহণ করতে হুবে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন কলফাত। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী পল্মা থাস্তগীর । শ্রামতী 
খাস্তগীর তার ভাষণদানকালে বলেন যে, নারীদের আইনগত অধিকার ও 
পণপ্রথা দম্পকিত আইন ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুথিতেই আটক থাকে। 
গ্রামাধলের অশিক্ষিত। নাবীনমাজ এ গুলোর পবর জানেও না, জানাবার 
কোন স্থযোগও করে দেওয়। হয়নি? যার ফলে আইনের শষোগ গ্রহণে ভাবা 
বঞ্চিত, তাই গ্রামাঞ্চলে আইনগত অধিকারগুলোর বন্ছল প্রচারের প্রয়োজন । 
নারীর সচেতন হওয়া প্রয়োজন । এতদ্বিষয়ক ক্ৃপাবিশ কেন্ত্রের অনুমোদনের 
“অপেক্ষায় । একদ1 পশ্চিমবঙ্গ সবকারের সমাজ কল্যাণ দগ্ডবের উদ্ভোগে 
কলকাতা শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত পণপ্রথ। নিষেধ সম্পকিত আইনের আলোচন। 
“সভাক্স স্বফিয়া খাতুন “পণ প্রথার উচ্ছেদ সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেন, 
«“নব-পশুতে কতট। বিভেদ এই সমাজের কাছে 
অর্থ নেশায় পশুর সামিল সে মানুষ কি আর আছে? 
জগৎ সম্পর্কে বিচ্ছিষ্জ করে চার দেওয়ালের মাঝে 
নারীকে বিলাস সামগ্রী ভেবে বাখিবে বাদীর কাজে? 
ভেঙে দেবে। আমি আজ যত আছে সেই নিষেধের দ্বার 
বান্ীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কারে? নেই অধিকার । 
শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীরই সম্প্রীতিস্চক বিবাহ বক্কন ও আইনকে হাতত্বার 
করতে পারলেই পণ প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব, নারীদের সমাজসচেতনতাবোধ 
ও আইনকে কার্করী কর এই দুটো কর্মহ্চি গ্রহণেই পণপ্রথার ক্ষিমস় ক্রিয়। 
থেকে নমাজকে বীাচানে। সম্ভব । এ প্রনঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পথের দাবা, 
উপন্যাসের স্বমিআার মুখের *** ষে সমাজে কেবলমাজ্স পুত্রার্থেই ভাধাগ্রহণের 
বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত' আমি শ্রদ্ধা করতে পাবিনে ।” কথাপগ্ডলে। 
প্রতিটি মেয়ের স্মরণ রাখা আজ অবশ্য প্রয়োজন । 
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বাংল! সাহিত্যে নারীর স্বরূপ 
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ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবর্তন-বিবর্তন হয়েছে শ্রেণীঘন্ের মধ্যে 
দিয়ে । বিশেষ একটি শ্রেণী বা প্রতিভূ এই কাঠামোর চালক, আর তার 
চালিক-শক্তি নিয়োজিত বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের জন্তঃ আর শ্রেণীঘন্বও কখনও 
রাজনৈতিক কখনও অর্থনৈতিক কখনও ধর্মসংস্কারকে কেন্দ্র করে । তবে লব 
কয়টি মূলত অঙ্গা্গিভাবে জড়িত। 

সমাজের অর্ধেক সংখাক হচ্ছে নাবী, ভারতের সমাজ-কাঠামোতে বহু বু 
কাল ধরে নারী সমাজে শোষিত নির্যাতিত, শুধু যুগের পরিবর্তনে তার রকম 
ফের হয়েছে মাত্র । ধর্মী কারণে, অর্থনৈতিক কারণে এবং সামাজিক বিধি- 
নিষেধে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলির বলি হয়েছে নাবী জাতি, সমাজের হেয় ও 
চূর্বলশ্রেণী হিসেবেই তার সামাজিক অস্তিত্ব । শ্বাভাবিকভাবেই নিপীড়িত 
নারী সমাজের ব্যবস্থা সাহিতো প্রতিফলিত হয়েছে বু কাল ধকে। 
'সাহিত্য-শিল্প যেহেতু সমাজ থেকে বিচ্ছিয়্ হতে পারে ন।, বি তার 
 প্রাতিফলন ঘটেছে নানাভাবে শিল্পে-সাহিত্যে । 

বাংলা সাহিত্যকে নিক্ে আলোচনার পূর্বে একটু পিছনের রঃ তাকানে। 
“দরকার । | 

মহাকবি কালিদাস-তবভূতি-ভাস এদের কাব্া-সম্তারেও লক্ষণীয় হল, 
য়াজা-মহারাজা, অভিজ্জাত সম্প্রদায়ের কথোপকথন সংগ্বতে, আব নানী 
ও তৃত্যের মৃথে ধর। হয়েছে প্রাকৃত ভাষা । কালিদাসের তো পুরুষপ্রধান 
সমাজেই অবস্থান, কাজেই বৈষম্য বা অনামা তাদের স্যতিতেই টা উঠেছে 
_ অতান্ত স্বাভাবিক গ তিতেই। | 

দশম থেকে দ্বাদশ শতাবীতে চর্যাপদের ঘুগে আমর! দেখেছি ছ? 
সামাজিক অবস্থায় খেঞেরা সমাজের চোখে পুরুষের তুলনায় অনেকটাই হেয়। 
জীমৃতবাহন স্পষ্টই বলেছেন? ব্রাক্ষণ যদি নিজ স্ত্রী ছাড়া অপর রমনী অথবা 
নিয়বর্ণের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন লালপ1 চরিতার্থ ক৭তে মশগুল হন তা'লে সামান্ত 
মনম্তাপেই সেই দোষ খণ্ডিত হয়। (নতিক কোন অপরাধে তান অপরাধী 
-বলে বিবেচিত হন না । এব্ধপ বাভিচারের দৃষ্টান্ত অন্তর । মেয়ের! সা. দক স্বঙ্থ- 
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শাননে আবদ্ধ, কাজেই পুরুষের ব্যভিচারের কলক্কের ভাঈীদার হোত মেয়েরাই । 
জীমুতবাহনের টাকাফার কৃষ্ণের রচনায় যা পাওয়1 যায় তা হ'ল, নিয়বর্ণের 
স্বীলোককে বিয়ে করা অপেক্ষ৷ অন্যের সঙ্গে বিবাহিত। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের 
সজে ব্যভিচাবে মত থাকা ব্রাহ্মণের পক্ষে কম দোষের । কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ 
চক্রোদয় নাটকের একটি হাম্তাম্পদ দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হ'ল : 
“নাম্মাকং জননী তথোজ্জলাকুল। সচ্চোজয়ানাং পুন__ 
বুঢ়া কাচন কন্যক। খলুময়। তেন্গান্মি ততোধিক 
অন্মচ্ছাালক-ভাগিনেয় দুহিতা মিথাভিশগ্জা যত-_ 
স্তত সম্পর্ক বশনয় ম্বগৃহিণ। পপ্রয়ন্তপি প্রোস্িতা 1” 
অর্থাৎ আমার জননী তেমন সংকুল থেকে আমেননি । আমি কিন্তু সৎ 
গোব্বীয় বংশের এক কগ্তাকে বিবাহ করেছি । তাতে আমি বাবাকে টেক 
দিয়েছি। আমার শালার ভাগিনেয়ের কন্তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক বটন। হওয়ায় 
সেই সম্পর্কের জন্য প্রেয়মী) হলেও গৃহিণাকে আমি ত্যাগ করেছি। 
এই ল্লোক থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার, সেট। হুল জননী ব৷ প্রেয়সী 
ধিনিই হোন না কেন তার ওপরে খবরদারির অধিকারট। পুরুষেরই । “ৰাবাঁকে 
টেক্ক। দেবা মধ্যে দিয়ে “জননীর, প্রতি অবজ্ঞ। ফুটে উঠেছে, আর স্ত্রী সঘংশীয় 
হলেও প্রয়োজনে তাকে ত্যাগ করার অ"ধকার ম্বামীর অর্থাৎ পুরুষের রয়েছে । 
পুরুষের যেন এট। জন্মগত অধিকাএঃ--এই মর্মে আরও বহু বহু ক্সোক আছে। 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও নারীজাতির গঞ্জনা-লাহ্থনা ভোগের চিত্রটি বাধার ব্যাকুল- 
ভার মধ্যেই ফুটে ওঠে। সেখানেও কিন্তু রাধিকাই সমাজের চোখে কলক্কিনী। 
কৃষ্কে সেই কলহ্কের বোঝা। সইতে হয় না। শাঙ্ড়, ননদাও প্রতি কথায় 
দোষ ধরে, গোপিনীর] কলঙ্ক দেয়, স্বামীও শক্তিশালী । বাধা নিজেকে বড় 
অভাগিনী ভাবে, তাই তার আকুল গাতি_ 
“বড়াস্ি গো ! 
কত ছুঃখ কহিব কাহিশী। 


দহ বুলী ঝাপ দিলে? সে মোর সখাইল ল 
মোঞ নাবী বড় অভাগিনী | 

নন্দের নন্দন কানু যশোদার পেো। আল 
তার মমে নেহা বাঢ়ায়ি লে]। 

গুপত্তে রাখিতে কাক্গ তাক মোঞ বিকানদিলে 
তাহার উচিত ফল পাইলে ॥ 
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সামী মোর দুবার . . গোআল বিশাল 
প্রতি বোল'ননম্দ বাছে। 
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলি দিল 
রাধিকা কাহঞ্ির সঙ্গে আছে ।” | 
মধাযুগীয় সাহিত্যে চণ্তীদানের পদাবলী কীর্তনেও দেখ! যায় নারী তার 
দাসত্বকে মেনে নিয়েছে । শ্বামী হচ্ছেন প্রভূ” আর স্ত্রী হলেন “দানী”--এটাই 
সমাজে ত্বীকত। এতেই উভক্ন পক্ষের গৌরবও বটে এবং স্ত্রীর ধারণা অনুযায়ী 
এতেই পুণ্যলাভ ও সতীত্ব । রাধা-রুষ্ের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে বলে £ 
্‌ “বধু কি আর বলিব আমি। ৃ্‌ 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাপনাথ ছেও তুমি ॥ 
তোমার চবণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফানি । 
সব সমপিয়। এক মন হৈয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী |” | 
ম্ধযষুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে “দৌলত কাজী”, মিয়া সাধনের “মন! কা 
সত্‌, কাব্য থেকেই “দতী ময়না” বা 'লোর চন্দ্রানী'র উপাদান লংগৃহীত। 
লোর ও চন্দ্রীনীর প্রেমের আখ্যান ও লোবের প্রথম। পত্বী ময়নার সতীত্ব 
কাছিনী ও শ্বামী কতৃক পরিত্যক্ত হবার পর তার করুণ বিলাপ বর্ণনাই এই 
আখ্যানটির বিষয্ববন্ত । লোরক সতী মক়নাকে ত্যাগ করে চন্দ্রানীকে নিযে 
পালিয়ে ঘান এবং বিবাহ করে রাজত্ব লাভ করেন । দৌলত কাজী লমাজে 
যে পুরুষই পুজনীম্প এবং সুখ ভোগের অধিকারী-_লেট। ময়নার লতীজ, স্বামী- 
ভক্তি, পুরুষের লালসার সামনেও অবিচল নিষ্ঠা--ইত্যাদির মাধ্যমে খুৰ 
চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য ষে, পঞ্চদশ থেকে 
সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য অনেকটণ পরিমীণেই দেবলীল। বিষয়ক? দেৰ- 
দেবীর কপার ওপরে নির্ভরশীল। যখন হিম্ু কবিরা দেব-দেবী বিষয়ক কাহিনী 
রচনায় মশগুল, মুসলমান কবিরা তখনই নব-নীরীর বোম্যান্টিক প্রেমঃ বিরহ" 
মিলনের কথা নিয়ে আখ্যান রচন1 করেছেন, যার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন 
সামাজিক্ক অবস্থাট1 জানতে পারার স্থঘোগ ঘটে । | 
_ মনসামঙগল বা চণ্তীমঙ্জল কাব্যের যুগে নারী নির্যাতনের চিত্র তেমন উল্লেখ- 
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যোগ্যভাবে কিছু নেই। বেছুলার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে মানার মধ্যে গিয়ে 
স্বামী ভক্তি ব্যাপারটাই ফুটে উঠেছে । ফুক্সবার বারমান্ডা ব। সবশীলার বারমান্তায় 
তাদের বারোমাসের ছুঃখের দিন গুলোর করুণ চিন্তর পাওয়া যায় । 
ময়মনসিংহ গীতিক। মূলত নর-নারীর রোম্যান্টিক প্রেম বিষয়ক+ ম্বভাবতই 
সেখানে শোষণের চিত্র তেমন প্রকট কিছু নেই। মক্সমনমিংহ গীতিকা, 
বাগ্থানীর গান, পূর্ব গীতিকা' ইত্যাদি পালাগুলোতে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, 
কমলা, কস্ক ও লীলা, মদিনা, কেনারা'ম, ভেলুয়! স্ন্দবী-র চরিজগুলোর মধ্যে 
দিয়ে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অবস্থানট। কি ত। বোঝা ধায় । 
প্রাচীন লোকসস্কৃতিকে ঘদি সাহিতোর মর্ধাদ। দেওয়। হয় তাহলে সমান 
ও সাহিতোর মূল শেকড গ্রথিত রয়েছে লোক্সাহিত্যের মধ্যে । সেই অর্থে 
লোকসাহিতা বা লোকসংস্কৃতি সমাজের দর্পণ । “দশ-কাল-পবিবার ও নমাজের 
ছবি ব! প্ররুতরূপ লোকসাহিত্যের ছভায়, গানে বিধৃত হয়ে আছে ছন্দময় 
বাণীতে বা স্থরেলা কণ্ঠে । পাগ্ডিত্যের কচকচানি, জ্ঞানদানের অথব! তাত্বিক 
অলঙ্করণের কোন স্যোগ এখানে নেই, তাই নির্ভেজাল ছবি পাণবস্ত হুর ফুটে 
ওঠে, ঘাকে কালের দর্পণও বলা চলে। আর এই প্রাচীন লোকসাহিতো 
বিরাট স্থান জুভে বয়েছে ব্যথিত, নিযাতিত নারীর হান্ৃতাঁশ। নাকী জন্স- 
গ্রহণই ষেন এক আভশাপ, পরিবাব। সমাজ তথ। দেশের ভারবোবঝা । সমস্ত 
ঝকম বঞ্চনা-যন্ত্রণাব পাহাড় মাথায় নিয়ে ঘেন সে সর্বংসহা। বালারবনাহ ও 
অকাল বৈধব্য নামক অভিশাপের জাল। মেয়েদের ভোগ করতে হয়েছে দীর্ঘকাল 
ধরে। মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদ। 
থেকে বঞ্চিত) সংস্কাত্রে বেড়াজালে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধ! হয়ে মেয়েদের স্বীবন্ম.ত 
অবস্থায় বেচে থাকার চিত্র অর্থাৎ ছুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার বিভিন্ম দিক ও কৌশল 
লৌকিক ছড়। ও গানে প্রাণবন্ধ হতে এক এঁভিহাসিক দলিল হয়ে রয়েছে। 
অর্থের বিনিময়ে শিশু কন্তাকে ব্ছ দূরে পাত্রস্থ করা হল, বালিক কন্যা 
শ্বশ্বরু বাড়র ভয়ে ভীত হয়ে অভিযুগের স্থবে বলে : 
«এত টাক নিলে বাব! দূরে দিলে বিয়ে, 
এখন কেন কাদ বাব! গামছ। মুখে দিয়ে, 
আমর] ধাব পরের ঘবে পরঅধীন হয়ে, 
পরের বেটা মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে; 
ছুই চক্ষের জল পড়বে বন্থধার] বেয়ে ” 
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বাল্যবিবাহের পরিণাম হল+ -বালিক। কন্যার ভাগো জুটেছে বুড়ো বর, 
অকালবৈধ্যব্য । তাই তার খেদোক্তি : 
“চোখ খাওগে। বাপ-ম'ঃ চোখ খাওগো। খুড়ো। | 
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো ॥ 
বুডোর হুকে৷ গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে। 
নেড়ে চেড়ে চেয়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে ॥” 
নাথ সাহিত্যেও ময়নামতী গোপীচন্দ্রের কাহিনীতেও ময়নামতীকে পুত্রেব 
ংলারে পুত্রবধূদের প্রবোচনায় সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে । সেখানে 
পু্রও মাভৃচরিত্রে কলম্কলেপন করতে পিছপা হয়নি । সমাজে পুরুষের আধি- 
পত্যের কি নিষ্ুরতম দিক, এমনকি পুঞ্ষধশাসিত সমাজে যে মেয়েরাই মেয়েদের 
শক্র হয় তার পর্রিচয় এখানেই আছে, যার মূলে রয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিক 
পরাধীনতা। ময়নামতীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল পুক্রবধূরাই । 
থ 
কেরী সাহেবের কথোপকথন"? (১৮০১) নামক গগ্গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে 
অধিকাংশ পুরুষ বহু বিবাহিত হওয়ার ফলে 'ময়েদের সতীন নিয়ে ঘর করার 
অন্তজণাল। ও দীর্ঘশ্বাদের হবি চিত্রিত হয়েছে £ 
“১মা লো, তোর ভাতার কাবে কেমন ভালবামে তাহা বল শুনি । 
২য়া--আহা, তাহার কথা ক. কেন? এখন আর আমাদের কি আদর 
আছে? নৃতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে? 
১মা_তাহা হউক । তু সকলের বড়, তোর ছালা পিল। হইয়াছে । 
২৭)__কালিকে ভাই দুপুরবেল! কচকঠি লাগালে মাঝ। বিটি তাহা ক 
বলিব। 
১মা__কি জন্ত কচকচি হইল? 
২য়া-দুর কর ভাই, তাহা কহিলে আর কি হবে লোকে শুনিলে মন্দ 
বলিবে। আমার বাড়ীভর! শত্রু, এইজন্য ভু করি।” 
মত্যপ্রয় বিছ্ঠালক্ষাবের গণ্ঠরচনা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের ঘবকন্া 
করার সঙ্গে সে পুরুষের আধিপত্যের প্রতি যে একপ্রকার বিতৃষ্ণার উদ্দেক 
হতো তার চিত্রও পাওয়া যায়। 'গানুমানিক ১৮১৩ ত্রীষ্ঠাবে লেখা মৃত 
বি্ভালস্কারের এপ্রবোধচক্দ্িকায়' মাছে £ “ইহা শুনিয়। বিশ্ববর্চক কহিল, “তবে 
কি'আজি খাওয়া! হবেনা ক্ষুধায় মরিব ? তংপত্বী কহিল, “মরুক কানে, আজি 
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কিপিঠা না খাইলেই নয়? দেখি দেখি ছাড়ি কুঁড়ি খুদ বুড়া যদি কিছু 
থাকে। "ইহা কহিয়! ঘর হইতে খুদকুঁড়া আনিক্স! বাটিতে বসিয়া কহিল; “শীলট! 
ভাল বটে, লোড়াট। ষ1 ইচ্ছা তা। এতে কি চিকণ বাটা হয়? মরুক, যেমন 
হউক, বাটিত।” 

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন ষে, “কী রাজনীতি, 
কী বিদ্যাশিক্ষা) কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই 
রামমোহন বায ক্বহত্তে ধাহার স্যত্রপাত করিয়া ধান নাই ।” সমাজ সংস্কারের 
দিক থেকে রামমোহন রায়ের বিরাট অবদান হচ্ছে, সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে 
সোচ্চার সংগ্রামী ভূমিকা ৷ হ্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে একই সঙ্গে চিতায়,তুলে 
আগুনে পুভিয়ে মারার মধ্যে যে নিষ্ুরতা--তার বিরদ্ধে বামমোহনের 
বিষোদগার অবিশ্মর্ণীয় | তার “সহমবণবিষয়ক প্রবর্তক নিবর্ভক সম্বাদ' ও “সহমরণ 
বিষয়ক' গ্রন্থ ছু'খানি সাহিতা ও ইতিহাসের ভাগাবে মূল্যবান দলিল । সহ- 
মরণের বিরুদ্ধে ও পুরুষশাসিত সমাজেব ও সংস্কারের জালে আবদ্ধ ও পিষ্ট 
দুঃখিনী মেয়েদের কথ। ভেবে তিনি লিখলেন £ 

****ষস্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে 
থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে তবে বাজদ্বাবে পুরুষের প্রাবল্যনিমিত পুনরায় 
প্রায় তাহাদিগকে সেই সেই পতি হস্তে আমিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত 
ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ কবে; এ 
সকল প্রতাক্ষ সিদ্ধ, স্বত্তরাং অপলাপ কণ্রতে পারিবেন ন' । দুঃখ এই যে, এই 
পর্যন্ত অধীন ও নান। ছুঃখে ছুঃখিনী তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞিৎ দ্য! 
জাপনকারদের উপস্থিত হয়না যাহাতে বন্ধন-পূর্বক দাহ কর] হইতে রক্ষা পায় । 
ইত্তি সমাপ্ত ১৭৪১ শক ১৬ই অগহায়ণ।” 

_ সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ। 

ঈশ্ববচন্জ্র বিদ্যালাগব হেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য, বিধবাবিবাহ 
প্রচলনের জন্য এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লাভের অন্য আমরণ সংগ্রাম করেছেন । 
সমাজের ঘস্ত্রণাকাতর মেয়েদের শঙ্খলিত অবস্থার কথ ভেবে বিদ্যাসাগরের হায় 
বেদনার্ত হোত, তাই সংস্কারের জালে আবদ্ধ মেয়েদের মুক্তির জন্য তাঁর বিরাট 
কর্মকাণ্ড যার মূলে ছিল তার একাগ্রতা ও আপোষহীন চরিত্র ও সংগ্রাম । 
এতদ্বিয়ক তার রচিত উল্লেখযোগ্য দু'খানি গ্রন্থ হলো -_-“বিধব। বিবাহ চলিত 
হওয়। উচিত কিন। এতদ্বিষম়ক প্রস্তাব" ( ছুইখণ্ড ) এবং বহুবিবাহ রহিত হওয়া 
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উচিত কিনা এতঘিষয়ক প্রত্তাব' (ছুই খ্ড)। গ্রন্থ ছ'খানিতে এই বিষয়ে তা. 
চিন্তাভাবনা যুক্তি সহকারে শুধু যে লিপিবদ্ধ আছে তাই নয়, নারীজীবনের নির্মম 
চিন্জও ভাতে আছে। “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? গ্রন্থে তিনি 
বিধবা-বিবাহের সপক্ষে যুক্কিনিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের 
সংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিকে কখনও খণ্ডন করেছেন, কখনও করুণ করেছেনঃ কখনও 
মানবজাতির উদ্দেশে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেনঃ 
“হায় কি পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়) নাই? ধর্ম নাই, 
ন্তায়-অন্তায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচন। নাই, কেবল লৌকিক 
বক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য” অবলাঞজ্জাতি জন্ম- 
গ্রহণ না করে।” 
প্যারীটাদ মিত্রের “আলালের ঘরে ছুলাল'-এ ধনীর আদরে লালিত বাবু 
সমাজের চিত্রও ষেমন আছে অপর দিকে ' অভাবী পুরুষের নারীর ওপর অন্যাক় 
ভাবে অধিকার ফলাবার নির্ষম চিদ্রও আছে। যেমন £ 
"তোমার বাপকে বললাম তিনি ত ফাকি দিলেন-_-তোমার হাতের গহন। 
থুলিয়। দাও। আমি বললাম মাকে জিজ্জেস করি-_ম1 যা বলবেন তাই করবো । 
এই কথা শুমিবামাত্রে আমার বালাগাছাটা। জোর করে খুলে নিলেন । আমি 
একটু হাত রগড়ারগড়ি করে ছন্গ, আমাকে একটা! লাথি মারিয়। চলিয়া গেলেন_- 
তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু, তারপর ম। আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ 
বাঙাস করাতে আমার চেতন। হয় ।” 
জগদীশ গুপ্ত জীবনকে তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, আপাত সতা- 
সুন্দবের অন্তরালে যে অশ্তুভ রূপ রয়েছে যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক, বেদনাদায়ক 
'তাকে তিনি সচেতন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন । ভালবাসা-মর্ধাদা 
থেকে বঞ্চিত স্ত্রীর মন স্বণায় জলে ওঠে, কখনও উদাসীন হয়ে পড়ে স্বামীর শুধু 
জৈব সভার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেখে, তাই-_ "সন্তান গর্ভে আসিতেই স্বামীর 
সঙ্গে যে একাত্বতার নিবিড়তম অচ্ছেছ্য বন্ধন অনুভব করিয়া তাহার অন্তর 
প্লাবিত করিয়া অনন্ত স্ন্দর সুখের ঢেউ বহিতেছিল, সেই বন্ধন-বোধট। হঠাৎ 
দুর্বল হইয়া তাহাকে যেন ছুস্তর-শুন্যের মাঝে বাত নিরালম্ব করিয়া দিলেন । 
এলে ব্দেনার সীমা নেই। 
(-_চন্দ্রনর্ধ বতোদিন' গল্প) 
বামনারায়ণ তর্করত্ব রচিত “কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকে দেখা যায় বৈধবা 
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জীবনের দীর্ঘশ্বাস এবং বিধরার পুনর্বিবাহ করে সংসার-করার উদগ্র কামন! ও. 
বেচে থাকার প্রবল ইচ্ছা । নাটকের ফুলকুমারী বলে”_“আমি ও পাড়ায় 
শুনলেম রাড়ের বে নাকি চলবে। তার উত্তরে যশোদ। (বিষাদে )_-আব: 
ভাই হবে হবেই গুনছি, হয় কৈ? আমি থাক্তে আর হবে? পাস্তিপুবের 
তাতীরা কাপড় বুনতে বুনতে বলে £ “বেচে থাক বিস্তাসাগর চিরজীবী হয়ে ।” 

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে নারীশিক্ষা ব্যাপারটাকে অনেকেই সহজভাবে, 
নিতে পারেননি । বছজন তে। খোলাখুলি ভাবেই তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন । 
বেখুন স্থুলল প্রতিষ্টিত হওয়ার পর অনেকবু মনেই একটা গেল গেল রূৰ উঠেছিল । 
সমাজের অন্গশাসন হয়তে। এবার ভেঙ্গে পড়বে--এই ভেবে কেউ কেউ আতঙ্কিত 
হয়ে উঠলেন, কেউ ব। হয়তো ভেবেছেন মেয়েদের কিছুক্ষণের জন্য পুজোর ঘর, 
রাষ্জার ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানেই অমঙ্গল অনিবার্ধ। আবার কেউ কেউ 
ভাত হয়েছেন এইজন্য ষে, মেয়ের! শিক্ষিত হয়ে উঠলে স্বভাবতই সচেতন হয়ে 
উঠবে, তাতে গতাম্থগতিকতায় অথবা একাধিপতোো কিছু? ছেদ পড়বে । কৰি 
ঈশ্বর গুধও নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন । তিনি কৌতুক করে বিদ্েপের 
সজে বলছে ন,--- | 

“আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ষ কর্তে৷ সবে। 
এক। বেখুন এসে শেষ করেছে আর কি তার্দের তেমন পাবে? 
যত ছু ডিগুলে। ভুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 
তখন এ ৰি শিখে বিৰি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে ।” 

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহিল1 কবির কবিতাতেও নববধূর দুঃসহ 
পারিবারিক জীবন, অকালে বৈধব্য যন্ত্রণা, সাংসারিক জীবনে মেয়েদের মর্মস্তদ 
কাহিনী ফুটে উঠেছে । যেমন কামিনী বাক, মানকুমারী বন্ধ, ক্র্ষকুমারী দেবী, 
ষোড়শী বাল। দাসী, জ্ঞানেজ্্র মোহিনী দত ও লজ্জাবতী বস্ু। 

বঙ্গিমের উপন্যাসে মেয়েরা সকলেই প্রায় অভিজ্ঞ শ্রেণীর রূপসী এবং 
এশখব্যশালী | মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত পরিবারের সামাজিক বন্ধন, বিধি-নিষেধ, 
অভাবের জ্ঞাল।-মন্ত্রণা অথবা! পারিবারিক খুঁটিনাটি ঘটনা অন্গপস্থিত। 
কপালকুগ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, ছুর্গেশনন্দিনী, ইন্দিরা, বজনী আরও অনেকেই-_ 
কেডই নিম্বব্ত্বি বা মধাবিত্ত ঘরের নয়। তবে মেয়েরা যে সমাজে ভোগের 
সামগ্রী অথব1 দেব-দেবী, তান্ত্রিক লাধফের নিকট পুজার উপহার, প্রসাদ অথবা 
বলি কিংব। অর্ধ্য সেট! পরিষ্কার । কপালকুগুলা উপন্যাসে ষষ্ঠ খণ্ডে কাপালিক- 
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বলছে-- “আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম । যেন ভবানী আপিয়া ফহিতেছেন__ 
“রে দুত্বাচার, তোবই চিত্শুদ্ধি হেতু আমার পৃজায় এ বিষ্ব জদ্িয়াছে। তুই 
এ পথন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বন্ধ হইয়! এই কুমারীর শোপিতে আমার পৃজ। করিস 
নাই....."আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব ন1।” | 

সামন্ততাস্ত্রিক সমাজ-কাঠামোৌতে মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই 
উদণাপীন থাকে, যার ফলে সব মেয়েরা! নিজ নিজ অস্তিত্বকে অসহায় মনে কনে 
শুধু তাই নয়) আর একটি অসহায় মেয়েকে দেখার মধ্যে দিয়ে নারী জীবনের 
চরিতার্থতা ও তাৎপধ খোজে । মেয়ের বুঝে অভ্যস্ত হয় যে পুরুষের স্খ- 
হুঃখকে :কন্দ্র করে এবং তাদের স্থখ ভোগের উপাদান হিশেবে নিজেদের উৎসর্গ 
করার মধ্যেই পরম তৃপ্তি, সতীত্ব ও দেবত্ব লাভ। তাই বালিক। বিধবার আবার 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হুর্যমুখীর মতো মেয়েদের কাতে হাশ্যাম্পদ। তাই 
সূর্যমুখী বলে__“আবর একটি হাসির কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলকাতায় কে 
নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাহের বহি বাহির 
করিয়াছেন । যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে ঘদি পণ্ডিত তবে মূর্থ কে? 

বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই এমন কতগুলে। বিধিনিষেধের 
গণ্ডি নিদিষ্ট ছিল যে, সেখানেও মেয়েদের গতি-বিধি মোটামুটি সীমিত বা 
পরিমিত ছিল । মেয়েদের স্থান অন্দর মহলে, দিনের বেলায় মেয়েরা শ্বামীর 
মুখদর্শন করার স্থষোগ পেতেন না অর্থাৎ নিন্দনীয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে 
অভিদত দিয়েছেন, “পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীন। 
নব্যাদিগের কথ! লিখিতেছিনা । আমাদের গল্পের তারিখ একশত বৎসর পূর্বে । 
চল্লিশ বংসর পূর্বেও যুবতীর কখনও শ্বামী সন্দর্শন পাইতেন না।” 

বদেশচন্জ্র দ্তএব “সংলারে? এবং “সমাজে' উপন্যাস ছু'থানিতে বিধবা বিবাহ 
অসবর্ণ ববাহের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে যুক্তি দেখানে। হয়েছে । তার 
“মাধবীন্কণে হেমলত বলছে--“আমি জনমে জনমে শ্বামীর চিরদাসী থাকিব 
স্বামীর দাসত্ব গ্রহণেই নারাজীবনের পরম সাথকতা খুজে পেয়েছে । একজন 
উদ্ধার দরদী শিল্পীর পরিচয় এখানে পাওয়া যায় । 
_ বমেচশক্দ্র সেনের “যৌবন” গল্পে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে যুব্তী বধূর ঘর-সংসা 
করার মধো যে পারস্পরক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং যুবতী স্ত্রীর অন্তজালা 
লেখক দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন-__-শ্বামীর হাতে প্রহৃতা স্থভত্রা তখন গঙ্গুর 
হাতের মধ্যে একটু একটু কাপিতেছে ।' | 
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এরকম কত কন্ঠাদায়গ্রস্ত পিতাই লামাজিক সংস্কার থেকে মুক্তি পাবার জন্তে 
'অপহায় মেয়েকে বৃদ্ধ পাত্রের হাতে সঁপেছেন, আর মেয়েটি সারা জীবন ধরে 
শোষণ-লাঞ্ছণ1-গঞ্জন। সহা করে চলে । | 
ব্রেলোকনাথ মুখোপাধ্যায় সমাজের কুৎনিত রান অর্থাৎ পুরুষের বন 
বিবাহের আকাজ্চা, ফলে ঘবে সতীনদের ঈর্ষা, মেয়েদের অশুভ আচরণ, মেয়েদের 
দৃষ্টিকটু ব্যাপারগুলোর প্রতি অঙ্কুলি নির্দেশ করেছেন' বেশ কৌতুকভবে। 
দিগম্বর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে চলেছেন । তাহার ঠিক পশ্চাতে একধারে 
বিন্দী ও অন্যধারে গলাভাঙ্গ। দরিগন্বরী, বিন্দীর হাতে একটি ছাতি দিগস্বরীর হাতে 


'“ছোট.ুর হাতে গহনার বাক্স» আর কিষ্টার হাতে দিগণ্ঘর বাবুর পোষাক 

বাখিবার কার্পেটের ব্যাগ ।” 

উনবিংশ শতকে নাবীমুক্তি আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল কিন্ত নারীর সমান 
অধিকার ও সমমর্ধাদার বাপারটি তেমন আমল পায়নি। রবীন্দ্রনাথের 
“বউঠাকুরাণীর হাট'-এর বিভা চরিত্র ধেন তারই প্রতিমৃতি। অধিকার বঞ্চিত 
বিভার মধো ঘন ঠাকুর বাড়ির পদ্ানশীনতা ও বেদনাহত মেয়েদের 
জীবনকেই প্রতিনিধিত্ব করছে । | 

এই সমাজের বুকে মেয়েদের জীবনে পণপ্রথা, কৌলিগ্ত প্রথা, পুরুষের বহু 
বিবাহ, বৈধব্যের কঠিন আচার ইত্যাদি অভিশাপরূপে জন্ম নিয়েছিল ! ববীন্দ্রনাথ 
নারীজীবনেব এবূপ শৃঙ্খলিত, নিম্পেষিত জীবন প্রতাক্ষ করে আকুল হয়েছেন, 
পরিবর্তনে স্বপ্ন দেখেছেন । কবির মনে হয়েছে এই সমাজের কি বহস্তা! একই 
পিতা, “কখনও ধেনার ঘরে কখনও পাওনার ঘরে । কখনও তিনি ছেলের 
শবস্তরের কাছ থেকে আদায় করতে ব্াস্ত জোর জুলুম কবে, এমন কি তাকে 
নিংসম্বল ন। কর পর্যন্ত, আবাব তিনিই মেয়ের শ্বশুবের পদ্দানত-__সেখানে তিনি 
কন্তাদায়গ্রস্ত। সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্ত আর মেয়ের জীবনে সামান্য স্থখ 
দেখার আশায় কন্াদায় গ্রস্ত পিতার শেষ সন্বলটুকু দিয়েও কত কাকুতি-মিনতি ! 
__এটাই বাঙালী নারী জীবনের নির্মম পরিহাস । “ধদেনাপাওনা'র নিরুপষা চরিক্ত 
সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বলি হয়েছে । “অপরিচিতা'র কল্যাণীর বিডোহ পরিবার, 
সমাজ এবং অচল-অনড় সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে। এই বিজ্রোহ অধিকান 
প্রতিষ্ঠার জন্ত | “বোষ্টমী", ্্রীর পত্র'-_এই ছোট গল্পগুলোতে নারীরা স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার জন্ত লড়াই করছে, নারীজাতির অবমাননার বিরুদ্ধে বিতোহ করছে । 
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_ বীজ্নাথ নারীর আক্মম্থাতস্থাকেই মৃল্য দিয়েছেন বেশি তার অধিকার 
ঘোষণার মধ্যে দিয়ে । তীর বিনোদিনী চরিত্র দৃপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা] করে”_ 


“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, 
কেন নাহি দিবে অধিকার ॥, 


রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই ঠাকুর বাড়ির অস্তঃপুরের মেয়েদের একট। 
চাপা বেদনা লক্ষ্য করতেন। যদিও ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই সেইকালে শিক্ষা- 
সংস্কৃতির আলে। পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি । এমনকি মেয়েদের শিক্ষা-পান- 
বাজনায় পারদ করে তোলার চেষ্ট। হত। কিন্ত ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের 
তৎকালীন সমাজের অন্যানা মেয়েদের মতই বিয়ে হতো খুবই অল্প বয়সে। 
তৎকালীন কলকাতার চিত্রও তিনি একেছেন তার “ছেলেবেলা'র মধ্যে । 
তিনি লিখছেন £ আমি জন্স নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায় ।**" 

মেয়েদের বাইরে যাওয়1-আস। ছিল দরুজা-বন্ধ পালকির হাপ-ধরানে। অন্ধকার 
“গাড়ি চড়তে ছিল ভাবী লঙ্জা। 


-**-*ঘরে যেমন তাদের দরজ। বন্ধ তেমনি বাইরে বেরোবার পালকিতেও |” 

সামস্ততাস্ত্রিক সমাজের ধাতাকলে মেয়ের! সামাজিক ও পাবিবারিক ভাবে 
কিরকম অসহাক্সভাবে শিশুকাল থেকে আমরণ নিষ্পেষিত হয়, অবহেলিত হওয়ার 
চিত্র তার বিপুল বচনা-সম্ভারে অজআ রচনায় ছণ্ড়য়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কবির 
অন্তর্ধেদন। সংবেদনশীল লেখনীব মাধ্যমে যেন প্রাণ পেয়েছে । মেয়েদের 
পারিবারিক জীবনের দাসত্বের কথ ভেবে ক্ষোভের সঙ্গে গৃহবধূ বিশুর উদ্দেশে 
লিখলেন) __দবাইশ বছর এক চাকাতেই বাধা/রাধার পরে খাওয়া আর 
খাওয়ার পরে রাধা” মেয়েদের জীধনের এমন এক ঘেয়ে নির্যম অবহেলিত 
অবস্থা! কৰি তার কলমের মুখে তুলে ধরলেন। 


রবীন্দ্রনাথ ভার কাব্য জগতে আশপাশের গ্রাম বাংলার মেয়েদের এনে ভীড় 
জমালেন। তাদের জীবনের কামনা-বাসনা, ভাললাগা, মন্দলাগা কিভাবে 
জীবনের শুরুতেই নিমূল করে দেওয়। হয়, ঘার সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হস 
তাকেও কাছে পাবার উপায় নেই--এমননি এক পাহাড়প্রমাণ ব্যথা-বেদন। 
নিয়েই হয়তে। অকালেই ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে হয় । এ'প্রসঙ্গে পলাতকা। 
“কাব্য গ্রন্থের “মুক্তি” “ফাকি? নিষ্কৃতি” “মায়ের লম্মানঃ কালো মেয়েই 
চিরদিনের দবাগাঃ, “ছিন্নপজ” প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য । বাঙালি ঘরের কালে। মেয়ে 
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নন্দরানী এ বিশ্বের হুথ-ম্বাছন্দ্য আনন্দ সমস্ত কিছু থেকে চিরবঞ্চিত ; ৮০০ 
ভারবোঝ] বুকে নিয়ে পে বড় একা? বড় অসহায় ! তার অবস্থ! হল।_ 
মরচে পড়া! গরাদে এঁ ভাজ জামলাখানি, 
পাশের বাড়ির কালে। মেয়ে নন্দরাণী 
এঁ খানেতে বসে থাকে একা, 
শুকনো! নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে 
নৌকোখানি ঠেকা।' 


কৌলীণোর গর্বে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে বাঁপ কন্যাকে বুড়ো বরের 
কাছে “বয়ে দিতে প্রস্তত কিন্ত, 


পম] কেদে কয়? মঞ্জুলি মোর ওই তো। কচি মেসে 

ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে, বয়সে ওর চেয়ে 

পাচগুণে। সে বড়ো-_” (নিষ্কৃতি ) 

নারী-জীবনের অবমাননাকর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ যে মর্শযন্ত্রণী, 

উপলব্ধি করতেন কখনও ত1 বিদ্রোহের আকার শিয়েছে কখনও তার থেকে 
মুক্তিত উপায় ছিলেবে বাল্য বিধবাকে বিয়ে দিয়ে নিষ্ভৃতির পথ খুঁজতেন তাই 
কবির অস্কিত মঞগ্জুলিকাকে সামাজিক অত্যণাচার-অবহেল। থেকে নিষ্কৃতি দেবার 
জনা “পুলিন তাকে বিয়ে করে/গেছে দৌঁহে ফরাক্কাবাদ চলে ' 


অভিজাত পরিবারের বৌ মণাল পনেরো বছর সংসার করার পরু হ্য়ঙম 
করেছে পর্রিবারে বা সমাজে “ময়েদের অস্থিত্বের কোন মুল্য নেই, কোন মধাদ। 
নেই, নিতান্তই কলের পুতুল বা খেলার পুতুল । তাই মৃণালের মুখে খেদোক্তি £ 
“সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়ট। যে কী তা আমি পেয়েছি। আর. 
আমার দরকার নেই'*; *0৮ 


ণালের উক্তির মধ্যে রয়েছে একদিকে নিষ্কৃতি ও মুক্তির আছ্বাদ পাবার 
আকাজকা, অপর দিকে রয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধ ও সংসারের বিরুদ্ধে নাকী; 
জাতির অবমাননার বিরুদ্ধে জেহাদ এবং আত্মম্বাতন্ত্র্ের দাবি ঘোষণ। | 

গোবা। উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাঁজব্যবস্থায় নারীর অসহায় রূপ পরিস্ফুট 
হয়েছে হবিমোহিনী এবং তার মেয়ে মনোরমার মধ্যে । পরেশবাবুর মেয়েরা 
একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করার পরই অভিভাবকদের গোচবে 
বাপারট)। খন এল, তখনই মেয়েদের বাড়ির ছাতে ওঠা পধন্ত বন্ধ হল।. শ্রই 
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চিত্রের মধ্যে মেয়েদের পর্দানসীন করে রাখা ও শিক্ষার আলে! থেকে বঞ্চিত 
রাখাটাই ছিল লমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের আভিজাত্য ও কুলগৌরব অর্থাৎ 
এক একার বিকৃত সনাতনী চিস্তাভাবনার প্রতি. অটুট নিষ্ঠা ও বিশ্বাস__যার 
বলি নারী সমাজ । অশিক্ষা নামক অভিশাপের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে 
থাক। নারী জীবনের কথা৷ ভেবে গোরা উপন্যাসের ললিতা “মেয়েদের স্কুল গড়ে 
তোলার স্বপ্ন দেখে, নুচবিতার কাছে সে প্রস্তাব রেখে বলে” _নেয়েমাচুষ হয়ে 
জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে 
থাকব। পৃথিবীর কোন কাজেই লাগব ন।” এই কথা শোনার পর “ললিতার 
কথাটার মধ্যে যে বে্দেন। ছিল স্থচরিতার বুকের মধ্যে গিয়া তাহা বাজিয়। 
উঠিল ।” নাবী জীবনের এই অন্তর্বেদনাঁকে ববীন্দ্রনাথ অস্তর দিয়ে উপলব্ধি 
করেছিলেন । 

'চোখের বালির আশ তৎকালীন লামাজিক প্রথা অন্ুধায়ী শিক্ষার 
আলোকপ্রাঞ্ধ নয়, ম্বামীর বন্ধুর সঙ্গেও তার কথ! বলার কোন অধিকার 
ছিল না। 

দেকালে সমাজে নাবীর! প্রায় পুরোপুরি শিক্ষার আলে থেকে বঞ্চিত, 
পুরুষের সে মেলামেশ। নিষেধ কঠিনভাবে, সংস্কারের কঠিন আবর্তে নারীজীবন 
দুঃসহ, 'তাদের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা । তুলনামূলকভাবে ব্রাঙ্গ সমাজের মেয়েরা তথন 
ব্ক্তিস্বাতঙ্ত্রযে প্রতিষ্ঠিত ও শিক্ষার আলোও কিছুটা তারা পেয়েছে । তাই 
রবীন্দ্রনাথ ঘখনই নারীর ছুবিসহ জীবনের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, তখনই তার 
উপন্যাসে গল্পে প্রধান নারীচবিত্র ব্রাহ্ম সমাজ থেকে আহত । “নৌকাডুবি'র 
হেমনন্সিনীর চকিক্রাঙ্কণে রম্বীন্দ্রনাথের এ একই চিন্তার প্রতিফলন । 

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারা চবিত্রগুলে প্রধানত এম্বর্শালা, অভিজাত 
ও কুলীন বংশের । ম্থভাবতহ জীবন যন্ত্রণা, শে।ষণণনপীড়ন ও নিন্নবি্ত শ্রেণীর 
অথবা সমাজের অধিকসংখ্যক নিপীড়িত মানুষের মত নয়, শোষণের কৌশল স্থুল 
নর অধিকতর নুক্মম । “যহেতু এই ক্ষ য়ষু সমাজ-কাঠামোতেই তাদের অবস্থানঃ 
কাজেই এই কাঠামোর ধাতাকলে পিষ্ট হতে হয়েছে সকলকেই- বুকমফের 
মাজ। | 
সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৌলীন্য প্রথার বলি হয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
নারী যুগ যুগ ধরে । একটি শিশু ব্রাহ্মণ কন্যাকে হয়তে। তুলে দেওয়। হল পঞ্চাশ 
ষাট-সঞ্ুর বছরের কুললীন ব্রাহ্মণের হাতে । শ্বশ্তবালয়ে আসার পর থেকেই শিশু 
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বধূর ভাগ্যে জুটলে। শুধু অনাদর অবহেল। আব দাসত্ব, বীজ্জনাথের ভাষাক়্-_ 
“ফুলের মাল। গাছি/বিকাতে আলিয়াছি/পরখ করে সবে/করে না৷ ন্মেহ।” তারপর 
অনিবার্ধ পরিণতি হিসেবে বৈধব্য জীবনের ভার বয়ে, চলতে হল পরিবার ও 
সমাজের নিকট বোঝা। হয়ে । শবংচক্দ্র “বামূনের মেয়ে? উপন্যাসে এই কৌলীন্য 
প্রথার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে বলছে-_-মেয়ে যাছুষের বিয়ে কর] ছাড়া আর .কান 
কাজ আছে কিন। আমি সেইটে জানতেই বাবার লঙ্গে যাচ্ছি 1১ 

“অবক্ষণীয়া' উপস্াসের নদ ষেন নাবীজীবনের দুঃখ-জ্বাল। যন্ত্রণার এক 
'বিরাট প্রতিমৃতি । উপন্থাসটিতে রয়েছে মূল্যহীন নারীজীবনের তাগাবিড়ন্বনার 
কাহিনী । সমাজে তার হ্বামী নির্বাচনের অধিকার নেই অথচ তার বিবাছ 
'ঘটানোও সম্ভব হলন1-_কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে সে অচ্ছ্যৎ, অশুচি,-পরিবারে সে 
'মান্গুষের মর্ধাদ। থেকে বঞ্চিত। 
_.. অনৃঢা জ্ঞানদার রূপ নেই, তাকে পাত্রস্থ করা যাচ্ছেনা, পরিবার, সমাজ 
এমনকি ঘরে সব থেকে ধিনি বা ষার। আপনজন তাদের কাছেও লাঞ্ছিত। 
কাকার ভাতের থাল। হাতে করে নিয়ে এলে জ্যাঠিমা চীৎকার করে উঠে ভখ্সন। 
করে বললেন,_“মান। করে দিয়েছি না ভাত বেড়ে নিয়ে ধেতে? তোব হাতে 
'পুক্ষষ মান্গষ খেতে পারে লা? মেয়েকে পাত্রস্থ করতে ন। পেরে জ্বাল। ন্ত্রণায় 
জর্জরিত হয়ে মা বললেন,_-“পোড়ারমূখী, গুরুজনের কথা শুনবিনে যদি তোর 
মরণ হয় না কেন ?” নির্দোষী অলহায় জানবার চোখ ফেটে জল বেরুলো--এব 
 ৰেশিতো। তার কিছু করার নেই, “মুখ তুলিয়। প্রতিবাদ করিতে সে বোধকরি 
'জানিতই ন1।” 

শবৎচন্দ্রের সাহিত্য-শিল্লে বাঁলবিধবা একট] বিরাট সমস্তা। আর এই 
অমন্যার মূলে রয়েছে বাল্যবিৰাহ । এক বুদ্ধের সঙ্গে বালিকাকে বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ কর হুল, যাঁর ফলশ্রুতি হচ্ছে সংস্কারের জালে বালিকাটি জীবনেব অধিশ 
কাংশ সময়টাই বৈধব্য নামক অভিশাপের যন্ত্রণাক়্ দগ্ধ, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। 
তাই লক্ষী একদিন হয়েছিল পিয়ারী বাঈজী। গ্রামবাপী মাতেই বিপদে নিক- 
দিদিকে কাছে পেয়েছে কিন্তু তার ভালবাস৷ নামক হ্ৃদয়দৌর্ধল্য কোন স্বীকৃতি 
(তো! দুরের কথা, সমাজের নিকট তিনি অচ্ছুৎ হলেন । বড়দিদির ভালবাস। 
সংস্কারাচ্ছক্স সমাজের সামাজিক-ম্বীকৃতি পাবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, যে লমাজে 
খ্মিদার ও ধনিক শ্রেণী সমাজের প্রতিভূ। পুরোহিতের নির্দেশনাম। ও শাস্ত্রে 
-বাগাড়ম্বরের ওপর গোটা সমাজ ব্যবস্থা চলছে, উচিত-অন্গুচিতের মানদণ্ড 
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নির্ধারক হলেন পুরুষজাতি, ধনিকশ্রেণী_শ্বভাবতই সেই সমাজের বলি হলেন 
নারীসমাজ ও নিয়শ্রেণীর মাঁছষ; শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই হল রীতি । কন্যাদায়- 
গ্রস্ত পিতা মনে করেন “কন্ঠ” মানেই তার দায় । এই দায় থেকে উদ্ধার পাবাব 
জন্য পাত্রপক্ষের নিকট, পুরোহিতের নিকট, সমজের নিকট মাথ। হেট করেন, 
শান্ত্রবিধির কাছে আত্মসমর্পণ করেন । উপযাঁচক হয়ে হিত করার নামে মিথ্যা 
জাল তৈরি করে সেই জালে মেয়েদের আবদ্ধ করে তাদের উত্তট তৃষ্থি লাভ বাঁ 
পুণি লাভের চিন্তাকে বিদ্রপ করে শরৎচন্দ্র তার "্বরাজ সাধনায় নারী'-তে 
বললেন, “আমি বাজে ঝুঁকি ঘ'ড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে । 
আমি বলিনে, বাছা, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে 'নেই, বলতে নেই, 
ওখানে যেতে নেই__তুমি তোমার ভাল বোঝনা--এস আমি তোমার হিতের, 
জন্যে তোমার মুখে পর্দা এবং পায়ে দড়ি বেধে রাখি 1৮ 


সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীতো। পুরুষের হাতের 
যন্ত্র) নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ড নয়, সংস্কারের 
জালে আট্টেপৃষ্ঠে বাধা, তারতো। পুরুষের মনোরঞ্জন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
পিতার বিত্ত, কৌলীন্ত, রূপ ও সতীত্ব_একই নিরিখে নারীর মূল্যায়ণ হচ্ছে যুগ 
যুগ ধরে । শরৎচন্দ্র তীর “নারীর মূলা'-তে লিখলেন, “নারীত্তববের মূল্য কি? অর্থাৎ 
কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, শ্রেহশীলা, ঘতী এবং ছুঃখ-কষ্টে মৌনা | অর্থাৎ 
তাহাকে লইয়। কি পরিমাণে মানুষের সখ ও স্থবিধ। ঘটিবে । এবং কি পরিমাণে 
তিনি রূপসী ! অর্থাৎ পুরুষের লালস। ও প্রবৃত্তিকে কতটা পব্ধিমাণে তিনি নিবন্ধ 
ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন । দাম কষিবার এছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে 
কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি ।” 

শাবুৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস গুলোর চরিত্রচিত্রণ মধ্যবিত্ত ও নিয়বিত্ব শ্রেণীকে কেন্জ্ 
করে। তিনি উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছের জন, আপনজন | তাই তাদেরই স্থুখ- 
দুখে, হাসি-কান্সা, ক্ষয়িষু। সমাজে নিম্পেষিত মেয়েদের প্রতি গভীর সহামুতভূতি 
তীর অঙ্কিত চিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত কষে তুলেছে । শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, তার 
প্রবন্ধ সাহিত্যেও শৃঙ্খলিত নারীজাতি একটা বিরাট স্থান অধিকার করে আছে: 
শ্রবং সমগ্র জীবন ধবে তাঁকে ভাবিয়েছে। 

কবি নজরুল অস্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, উদ্দাসীর উন্মন মন, বিধবার ব্যথা, 
হুতালীর হানৃতাশ এবং ব্যথিত নারীর অস্তরের ব্যথা, প্রিয় লাঞ্ছিত নারীর হৃদ 
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যন্ত্রণাকে অন্ভব কখলেন “বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, দৃঢ় প্রতায়ে ঘোষণ। 
করলেন £ - এ 
“সে যুগ হয়েছে বাসি, 
ষে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক, নারীরা আছিল দাসী ।” 
শৃঙ্খলত নাবীসমাজকে সংস্কারের বন্ধন ছিম্ করে এগিয়ে আসতে হবে। 
তাই তিনি আহ্বান জান(লেনঃ-- 
“ঘে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ । 


দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ 1” 

পবব্তীকাল থেকে বর্তমান অবধি আবও বহু লেখকের কলমেই বাওালীর 
ঘরের মেয়েদের মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে । প্রায় হাজার বছরের সাঁহতোর 
মধে)ই নারীর সামাজিক ও পাবিবারিক অবগ্থানের চিত্র পাওয়। যায় । সনাজের 
ববর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্নভাবে তাব পরিবর্তন ঘটেছে+বঞ্চনার ও অদষাদার 
কৌশলও কিভাবে পরিবন্ডিত হয়েছে বা হচ্ছে তাও উপল্ধি কর। যায় । বঞ্চনা- 
লাঞ্ছনার মূল কারণ তো গ্রথিত ঝয়েছে অর্থনীতির গহবরে। অর্থনৈতিক 
ক্বাধীনতা ঘার নেই সে তো পরমুখাপেক্ষী,--পুরুষের আয়ের ওপরই তে ভ্ত্রী 
জাতি নির্ভরমীল। আয়ের অধিকারী যেহেতু পুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই তার 
বুদ্ধিই পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। স্বভাবতই বিষ্তা অর্জনের অধিকাবীও 
পুরুষই, যুগ যুগ ধরে এটণ এমনই স্থায়ীভ।বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল । মেয়েণাও 
এই ভেবেই অভ্যস্ত হুল ঘে, পুরুষের বিস্তা-বুদ্ধিই বেশি । ক্রমে নার” তার 
অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্দাসীন হতে থাকল, নিজেকে নিয়োজিত করল পুরুষেন তথা 
পবিবারের মদস্যদের মনোরগ্রনের জন্য । যন্ত্রণা, লাঞ্চনা, বঞ্চনা আর চোখের 
জলকেই জীবনের সম্বল ধরে নিয়ে কালাতি শাত করা আর কি! নারাজাতিকে 
সর্বংসহা* বলে ধরে নেওয়1 হল। নারীজাতির এই কষ্টকর ও বিড়ান্বত জাৰন 
সচেতন লেখক-শিল্পীদের মনকে নাড়া দিয়েছে । তাই এক্প অনাচাবের প্রতি 
তাদের কেউব। শুধু বাস্তব ছবি আকলেন। কেউবা নারীকে “রবী সতী” 
“লন্্ী” রূপে কল্পনা করে সাস্বনা দিতে চাইলেন ও সাস্বনা পেতে চাইলেন, কেউ 
বা উত্তরণের পথ খুঁজলেন। আর কেউব। মুক্তি পথের সন্ধান দিলেন । এভাবেই 
বাস্তব চিত্র সাহিত্যিকের কলমে লিপিবদ্ধ রয়েছে যার এঁতিহালিক মূল্য ও যথেষ্ট । 
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নারীর সামাজিক অবস্থান ? শৌষণ-নিগীড়নের নান। কৌশল 


জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই সমাজ-ব্যবস্থারও পাঁল। বদল ঘটে, আর এই পাল। 
বদলের মধ্যে দিয়েই ভাল-মন্দ, উচিত-অন্ছচিত, বিধি-নিষেধ সব কিছুরই মানদণ্ড 
নিধারিত হয় এবং ঘার মূল স্থত্র গ্রথিত থাকে অপ নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে । 
শ্রথ ও অর্থনৈতিক দিকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্যই যদি সেই শ্রমের 
বিনিময়ে আধিক প্রয়োজন বা চাহিদা মেটে । দাসপ্রথা, সামস্তপ্রথা বা 
ধনতান্ত্রিক সমাজে যে-কোন প্রকারের শ্রমের মূল্য নেই। উক্ত সমাজ-ব্যবস্থাস্ 
মেয়ের! যে সারা জাবন ধরে সংসারের ঘানি টেনে চলে তাদের শ্রমের কোন মূল্য 
ৰা মর্যাদা দেওয়া! হয়নি । সমাজে নারীজাতি তো দাসীসম, “পুরুষ দাস ছিল 
 নাকো/নারীরা আছিল দাসী? এই সমাজ-কাঠামোর গর্ভেই শ্রেীবিভক্ত 
সমাজের জন্ম | 

উল্লেখধোগা ঘে, আাদিম যুগে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মধাদ। বা। অধিকারের 
দিক থেকে কোন বৈষম্য ছিল না, সামাজিক উত্পাদনের ক্ষেত্রে পুরুষ এ নাবী 
সমান অংশ গ্রহণ করেছে । একদা সমাজে মাতৃত্তান্ত্রিক সমাজবাবস্থার প্রচলন 
ছিল অর্থাৎ সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের পরিচয়েই তখন পরিচিত হতে হত পশ্ত- 
পালনের যুগেই পুরুষের প্রাধান্যের সুত্রপাত। নারীজাতির পরাজয়ের শুরু । 
ক্রমশঃ পুরুষ জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । নারী হতে থাকে পুরুষের 
ক্রীতদাসী মাৰ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র পুরুষের ভোগ্যবস্ত । এঙ্গেলস 
বলেছিলেন, 'জননী-বিধি'র উচ্ছেদ সাখনের মধে। দিয়েই নারা জাতির এঁতিহাসিক 
পরাজয় ঘটে । এঙজ্গেলপের 0716৮) 01 0810115, 0. [তে আছে 9 
:0৬2৫:010আ 10902] 01800 অ৪5 010৩ 0210 15156071081 06081 01 
006 £500910 96স10159 1091) (09015 001010810 11) 016 1010) 8150 ট 
00০ 01081) 85 468:9.060. 12100 1600০90 00 3215100706১ 5176 
১০০9196 0136 919০ 06 1015 1056 2190 2. 00815. 11590701061 107 01০ 
00906500106 ০171101:210, 

ক্রমশ সমাজেও পট পরিবর্তন ঘটতে থাকল । আদিম সামাব"দা সমাঙ্গ- 
ব্যবস্থার পরের ধাপ হলে দাস লমাজবব্যবস্থা, তারপর সামস্ততান্ত্রিক সম'ভ-ব্যবস্থা 
২৪ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। তারই ভেতর থেকে ত্বাভাবিক ক-কগুলো 
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কারণেই জন্ম নিল শ্রেনীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা,। দাস সমাজ-বাবস্থায় মেয়েদের" 
যে ক্রীতদাসী জীবনেন্ব শুরু হয়েছিল সাঘন্ততাত্ত্রিক-ধনতান্জিক সমাজেও তার 
থেকে উন্নত মানের বলে মেয়ের! বিবেচিত হয়নি শুধু তার রকমফের হয়েছে 
মাত্র। ধর্মীয় কুনংস্কারও তার সঙ্গে অচল অনড় জগন্দল পাথরের মতে। জড়িয়ে 
আছে। উক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লময়ে মেয়েদের 
বিড়স্বিত, বঞ্চিত) লাঞ্চিত জীবন এবং তাদের সামাজিক অবস্থান ও. 
অন্তিত্বের মূল্য কিরকম কতটুকু নিরূপিত হয়ে আসছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
সমাজব্যবস্থ। থেকে তারই কতকগুলো চিত্র তুলে ধরা হুল £ 

১) সিন্ধু সভ্যতার সীল মোহরে দেখ। যায় একটি সীলের বীদিকে দপ্াকসমান, 
পুরুষের এক হাতে একটি অস্ত্র, অগ্ত হাত কোমরে । সামনে আলুলাদিত কেশে 
উপবিষ্ট এক নারা; এই সীল মোহর প্রসঙ্গে একজন গবেষক মহেঞ্জোদাবরোর 
লিপির ব্যাখ্য। দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হচ্ছে “সপ্ত ভূ হুবি' অর্থাৎ পৃথিবী 
নারী । 


২) গ্রীক পুরাণে আছে একিলিসের বাগদত্। পলিক সেনাকে প্রেতাত্বার 
দ্াৰি অনুযায়ী একিলিসের সমাধির ওপর বলি দেওয়া হয় । অর্ধাৎ প্রেতাত্বার 
উদ্দেশ্থেই এই নারী বলি। 


৩ লোক্রিম থেকে একদল কুমারী মেয়েকে এথেনার মন্দিরে পৌরহিত্য 
করার জন্ত দেবাদালী হিলাবে পাঠানে। হয়েছিল, পরে তাদের পুড়িয়ে সেই ছাই; 
পাহাড়ের চুড়। থেকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়া'হয় | গবেষক ভঃ ফানেল মনে 
করেন, এটি এক ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান । | 


৪) এখেন্দের জনগণ ছুভিক্ষের সময়ে দৈববাণীর আদেশ অনুযায়ী গেরিস্টাল; 
সাইরুপস-এর সমাধির ওপর হেনিস্থাসের কন্যাদের বলি দিত। 


৫) . মহামুলা রত্ুলাভের আশায় উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে দকলেই একে. 
একে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণে সচেষ্ট হতে লাগলেন । খধি যাজ্বন্ধ্যও অন্থরূপভাঁবে 
েষ্ঠত্বের দাবি জানিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। খধিকন্যা গার্গী বাজবন্োের 
সঙ্গে তর্কঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে অর্জরিত করে তুলজেন। গার্গা 
প্রশ্ন করুলেন,”'কোন্‌ সতা দ্বার আকাশ জড়িয়ে আছে" যাজ্ঞবক্য ক্রোধাস্ক 
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সয়ে উত্তর দিলেন/*অনাছি অনন্ত অক্ষয় পুরুষের সঙ্গ আকাশ ওতপ্রোতভাবে 
ঝাড়ি আছে + এবং হস্কার ছেড়ে বললেন “বন্ধ কর তোমার প্রশ্নের তৃণ; 
অনাথায় মুগ্ডপাত ঘটবে।” গার্গা পরাজিত হলেন, পরাজিত হল সমগ্র ভারতীয় 
নারী সমাজ। খধির আচরণেও প্রমাণিত হল, নারী তার স্বাধীন চিন্তা 
প্রকাশের চেষ্টা করলে খধির অভিশাপে মৃণ্ডপাত ঘটবে। 

৬) শ্রী দিবাকরণ তাঁর চা০] 71:00, 60 089, 039 5018709 ০৫ 
০8506 বইতে লিখেছেন : 
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08,065 2180. 50109001990. 01095 ৪15 5019০66ণ 00 6106 আণ150 ৪0101- 
080108, 10006 00010651615061 180 12109 100065 60 ৪, 0০90 17911191) 
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+) বিশ্বামিত্র-শিষ্ত গালব গুরু-দক্ষিণ। হিসেবে আটশত চন্ত্র-শুভ্র ঘোড়ার 
দাবি মেটাতে অপারগ ছওয়ায় তরুণী কণ্ত। মাধবীকে আটশত ঘোড়1 পাবার 
উপায় হিসেবে ব্যবহার করলেন, অর্থাৎ পিতার দাত! নামকে অকলস্ক রাখার 
জন্য পিতার ইচ্ছায় বু রাঁজী-ঝষির সঙ্গদান করে, এবং গালব ছয়শত ঘোড়া 
পেয়ে গুরু-দক্ষিণ। দেয় । তাবুপর কিন্তু গুরু-দক্ষিণার আর ছু*শত ঘোড়া! বাকি। 
তখন পিতা গালব গুরুকে অনুরোধ করেন যে, বাকি ছুশো ঘোড়া দিতে 
তিনি অপারগ । এবার থেন মাধবীর গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করে গালবকে 
মুক্তি দেন। বিশ্বামিত্র রাজি হলেন, পুত্র সন্তান প্রসব করল মাধবী । তারপর 
মাধবীকে গালবের হাতে বিশ্বামিত্র তুলে দিলেন। তারপর পুরুষ জাতির প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাধবী সঙ্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করল। 


৮) রেড ইত্ডিয়্ান সভ্যতায় একটি বলির বস্ত কুমাৰী মেয়ে। 


৯) লাগোন অঞ্চলে অধিক পরিমাণ ফপলের আশায় মার্চ মানে একটি 


কুমারী কন্তাকে ভেড়া, ছাগল, ভুট্টা, কল। ও মেটে দালুর সঙ্গে গেঁথে শুলবিদ্ধ 
কবে দেওয়া হত ! 


১৮৫ 


নানী লমাজ-."১২ 


১০) শ্বেত নীল নদের তীরে শিল্পুকদের রাজা বদি কখনো ক্বাণীদের দৈহিক 
কামন। তৃপ্ত কৰতে অলমর্থ হতেন তখন .একাট নতুন কুঁড়েঘর তৈরি করে 
রাজাকে সাদা কাপড়ে আপাদমন্তক ঢেকে এরুটি কিশোরীর কোলে শুইয়ে 
জানলা” দরজ। বন্ধ করে দেওয়া হত। নিষ্পাপ কিশোরীকে অনাহারে জল- 
বাতাম শৃন্ত অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করতে হত। 


১১) পাঞ্জাবের কাংড়া পার্বত্য এলাকায় পুরুষের কোর্টে দলিল রেজেস্ 
করে নিজের স্ত্রীকে অপরের হাতে বিক্রি করর্ত। 

১২) কেলটিক পুরোহিত দ্রইজরা দেবতাকে সন্তষ্ট করার জন্য কুমারী বলি 
দিতেন। 

১৩) প্রতি বছর থাসময়ে নীল নদের জল যাতে বাড়তে পারে সেজন্ 
একটি কুমারী কন্ঠাকে নীল নদের জলে ডুবিয়ে দেওয়] হত । 


১৪) বর্ধণ-এর দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য একটি মেয়েকে গাছের 
মগভালে বেঁধে চাঁবকে মেরে ফেলা হত এবং তারপরে শকুনের উদ্দেশে ফেলে 
ঘেখে যাওয়া হত । 


১৫। মহামারী ব। প্রেগের প্রাছুর্তীব হলে “চিপোয়া'র। মনে করে এটা 
তাদের পাপের ফল। মড়ক বা প্লেগের কবল থেকে মুক্তির জন্য তারা একট্রি 
সুম্ববী মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারত। 


১৬) উনবিংশ শতাব্বীতে «কিলোউয়া'র দেবী পেলীর কাছে একটি কুমাত্সী 
কন্তাকে উৎসর্গ করা হত। উৎসর্গের পদ্ধতি হল আগ্নেয়গিরির জালা মুখ দিক্লে 
মেয়েটিকে তেতবের ফুটন্ত লাভ। সরোবরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত। 


১৭) জাপানী গল্পে পাওয়। ধায় প্রতিবছর একটি নিদিউ সময়ে একটি 
কুমারী কন্তাকে লাপ ও বানর দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হত। 


১৮ ফ্রেজার-এর “ন্কেপবোট' গ্রস্থে আছে, দেশে অসমতা! দূরীকরণের জন্ে 
নিগ্রোদের দেশের একটি মেয়েকে মাটির উপর দিয়ে হেচড়!তে হেঁচড়াতে নিষ্কে 


১০৮৩৩ 


স্বাওয়া হত এবং পরে তাকে জলে ডুবিয়ে মারা হত। উদ্দেস্ত হল দেশের পাপকে 
বেড়ে পরিষ্কার করে দেওয়! । 


১৯) ফ্রেঞ্জার"এর “গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে আছে শরৎকালে একটি কুমারী 
মেয়েকে ভুট্টার ছড়া, কুমড়ো, লক্ক! ইত্যাদি বিভিন্ন দানাশন্ত দিয়ে লাজানে। 
মন্দিরে অধিষ্ঠান করানে। হত, মন্দিরের ভেতর-বাইর নানাবঙের ফুল ও উপহারে 
সাজানো-_কুমারী মেয়েটি অর্থাৎ ভূত্রাদেবীর সামনে নৈবেষ্ঠঃ নানা উপচার 
রাখা আছে, পুরোহিত পূজো করলে। উপবাসী অধিষ্টিতা মেক্েটিকে । সাত 
দিনের উপবাপী ভক্তের! দেবীকে নিজেদের ফুটে|-কর। কানের রক্ত উপহার দেয় 
কুমারী দেবীর সামনে পুরোহিত ধূপারতি করল,--তারপর একনময়ে পুরোহিত 
ধান্ধ। দিয়ে চিৎ করে শুইয়ে কুমারী দেবীর গল। কেটে দেয়। সেই বুক্ত ছড়িয়ে 
দেওয়। হত শন্ত ও ফসলের ওপর । পুরুত মেয়েটির চামড়। ছাড়িয়ে সেই চামড়। 
গায়ে জড়িয়ে নৃত্য করত । 


২) পাওনিদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে বসস্তোৎসবের সময়ে ১৪/১৫ 
বছবের একটি মেয়েকে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়ে আন। হত, প্রতিটি বাড়ি থেকে তার 
হাতে একটা লাঠি আর একটু লেই তুলে দেওয়1 হত আদর-ঘত্ব সহকারে । পরে 
মেয়েটিকে কালে। আর সাদ। বঙে সাজিয়ে একট। ফ্রেমে আটকে নিয়ে অল্প 
আগুনের আচে ঝলসে নেওয়া হত এবং তীবরবিদ্ধ কর। হত। প্রধান পুরোহিত 
ঝলসানো ও তীরবিদ্ধ মেয়েটির হৃৎপিণ্ড ছিড়ে খেয়ে ফেলল, অন্যরাও নরম 
মাংসের টুকবে! ভাগ করে খেয়ে নিত। এক ফোট] রক্ত নিঙড়ে বের করে শস্ত- 
ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিত। 


২১) জান! ধায় যে, কুমারী মেয়ের হাড়-মাংস পিষে লেই করে তৃটা ও 
আলু বীজের নঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত-_-ফলন ভাল হবে এই আশায় । 
২২) ভাবত্তবর্ষের কোথাও কোথাও মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে 
নিজের স্ত্রীকে তার কাছে গচ্ছিত রাখত এবং মহাজন খুশি মত অন্ত পুরুষদের 
হাতেও তাকে দিযে দিত ভোগ করার জন্য । স্দসহ টাক। ফেরৎ পেলে তখন 
স্তীকে স্বামীর কাছে ফেরৎ দিত। 


১৮৭ 


২৩) মহাভারতের যুগে জৌপদী ছিলেন পঞ্চপা্বের অধিকারে । কুস্তীরঃ 
উরলে বিভিন্ন দেবতার পুন্র লাভের কাহিনীও উল্লেখযোগ্য | | 


২৪) চর্যাপদের বিভিন্ন পদে আছে যে, তন্ত্রাধনায় নানীই প্রজ্ঞা! এবং নর 
উপায়ের গ্রতিরূপ, তাই কুলচুড়ামণিতন্ত্রের মতে নিজ কনা, জোষ্ঠা। বা অনুজ 
ভাপিনী, মাতুলানী, মাত। বা! বিমাত যে কেউই লাধন-সঙ্জিনী হতে পাবে। 

মাতরং ভগিনীঞব ছুহিতা ং বান্ধবীস্তথ 
 জ্রাঙ্মনীং ক্ষত্রিয়ানীঞ্চেব বৈষ্টাং শৃ্দিনী্তথা ॥ 

নটীং রজকীং ভোন্বীং চ চগ্ডালিনীং তথা । 

প্রজ্ঞোপায়, বিধানেন পুজয়েৎ তত্ব বংসলঃ । 


২৫ (ক) প্রাচীন রুশ দেশে বালিক! কন্া স্সেহ-মমতাহীন শ্বপ্তর বাঁড়ির নামে, 
ভীত হয়ে বলছে, 
| দিস্নে পিত! অন্পদাতা 
দিস্নে তোর দখ.নে হাত 
আমার ছুষ্ট শত্রটারে, ও নাকি শ্বশুর মোর 
তোকে ধাপ্প। দিচ্ছে ঘোর । 
বিয়ের পর পরই প্রেম-ভালবাসা বঞ্চিত বালিক1 বধূর খেদোক্তি : 
“আমার মালা ঢেউয়ে দোলে 
জেনে। বর্বর আমার শপথ ছলে 
জেনে। ও ভূলে গেছে 
জেনে। ওর প্রেম ফুরিয়ে গেছে ।” 
(খ) শেক্সপীয়াবের ওেলোনর এমিলিয়ার সমাজের কাছে প্রশ্ন £ 
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১৮৮৮ 


২৬) কালিদাস যেহেতু শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বৃত্তিভোগী ব্রাঙ্ষণ সেই হেতু 
তার কাব্যচর্চা, নাটক বা সংস্কৃতি চর্চার মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন 
বুয়েছে পুরোপুরি | তাই তার রচিত কাব্য-নাটকের প্রেমরসে ও শুজাররসেও 
পুরুষেরই প্রাধান্ত অধিকতর প্রতিষ্তিত। ভবত্ৃতি বা ভানের ক্ষেত্রেও একই 
কথাই প্রযোজ্য । কালিদসের 'রঘুবংশে' অগ্নিপবীক্ষায় শুদ্ধ সীতার বিলাপ 
অংশে সীতা বলছেন,_-“কী আর বলব! আমার গর্ভে তোমারই সন্তানঃ 
তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য-_এই বাধাটুকু না থাকলে তোমার সঙ্গে চির- 
বিচ্ছেদের পরে এই নিচ্ছল ছুভর্শগ্য জীবনে আর মায়! করতাম না। 

তাই আমি সন্তান প্রসবের পরে উধ্বে কুর্ষের প্রাতি দৃষ্টিংনিবন্ধ রেখে তপস্যা 


করব-_যাতে জন্মান্তরে আমি তোমাকেই আবার ্বামীরূপে পাই কিন্ত কোনো 
বিচ্ছেদ ষেন নী ঘটে ।” 


২৭) ভতৃহরি £ ধনের লোভে নারীরা হালে, কাদে, পুরুষের বিশ্বাস 
জন্মায়, কিন্ত নিজের! পুরুষকে বিশ্বাস করে না; তাই কুলশীলবান পুরুষের পক্ষে 
নারীমাত্রই শশানপুণ্পের স্তাঁয় বর্জনীয় 1”  - দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকী__কালিদাস 
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৩২) ১৮৩৩, জুনের শেষ সপ্তাহে" লগুনের দৈনিক পত্রিকায় “অতিরিক্ত 
খাটুনির ফলে মৃত্যু” শীর্ষক একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর বের হয়। খবরটি হল-_ 
মহিলাদের পোষাক তৈরিঝ দোকানে কর্মরত একটি..বিশ বৎসরের তরুণী, মেবী 
"আনে ওয়াকলির মৃত্যু ঘটেছে। মেয়েটি কাজ করত একটি অত্যন্ত সম্তাস্ত 
পোষাক তৈরির দোকানে, দোকানের মালিক এক অভিজাত মহিল1 এলিল। 


৩৩) এখনো প্রায়ই দেখা ধায় যে, ইংলচও খালে নৌকো টেনে নিয়ে যাবার 
জন্টে ঘোড়ার বদলে নারীদের নিয়োগ করা হয়। কারণ ঘোড়া পুষতে বা 
বন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে একটা ন্যুনতম খরচ লাগবেই, আর অতিরিক্ত জন- 
সংখ্যার মধো থেকে নারীদের একাজে নয়োগ করলে যে কত ষৎ সামান্ত খরচে 
চলে যায় তা ধারণাই কর। যায় না । 
| _কার্লমার্কস, ক্যাপিটাল £ ১ম খণ্ড 


৩৪) বতই মান্ষের হাতের জোরের বদলে বাম্পশক্তি ও জলশক্তির ব্যবহার 
ক্ষরা যাবে, ততই পুরুষদের বদলে আরো! কম পয়সায় নারী ও শিশুদের এসব 
কাজে নিয়োগ করলে খরচও কম পড়বে আব কাজও ভাল হবে। সুতরাং এই 
সব শাখায় পুরুষদের স্থলে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা হয় । 

স্থতাকলগুলিতে তাই কেবল মাত্র নাবী ও বালিক৷ শ্রমিকদের দেখ। 
স্বায়। 


৩৫) “এইচ ভু তিনটি সন্তানের জননী । সে প্রতি সোমবারে ভোর 
পাচটায় কাজে বেরিয়ে যায়ঃ আর শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। তখন তার 
“ছেলেমেয়েদের জন্য এত খাটতে হয় যে রাত তিনটের আগে সে শুতে পারে না। 
খাটতে থাটতে একে বরে গলদ্র্ম হয়ে ঘায়।"? . | 

-_এঙ্গেলস £ কনডিশন অব দি ওয়াকিং ক্লাল ইন ইংলড ; ১৮৪৪ 
( অন্ুঃ কনক মুখোপাধ্যায়) 


৩৬) ক্যাথলিক চার্চের বিবাছ-বিচ্ছেদ্দের নিয়ম খুব কড়াকড়ি । শুধু 
৫পোপের হাতেই তার ক্ষমতা আছে । একজন স্ত্রী তার ম্বামীর হাতে বিক্রিত 


১৯৩ 


হয়ে যায়। তখন তার হ্বামীর গ্রতি দ্বণা-অভক্তির শত কারণ থাকলেও তাকে: 
তার স্বামীর আলিঙ্গন সহ্‌ করতেই হুবে। 


৩৭। স্ত্রী হল অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন, আর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে 
তার কোনে মর্যাদাও থাকে না। তা সত্বেও যে বহু সংখ্যক নারী বিবাহ" 
বিচ্ছেদের জন্ত আবেদন করে থাকে তার থেকেই বোঝা যায় ঘে নারীদের, 
বিবাহিত জীবন কতদূর ছুবিলহ হয়ে থাকে । উদাহরণন্বরূপ বল। যায় ফরামীতে, 
বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনকারীদের মধ্যে শতকর। ৮৮ জনই ছিল নারী। প্রতি 
বৎসরই ষে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্য। বেড়ে চলেছে তার থেকেই অবস্থার গুরুত্ব 
বোঝা যাবে । ১৮৭৮ সালে অস্ট্রিয়ার জজ ফ্্াঙ্ককার্টর জাইচুং পত্রিকার একটি 
প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন £ “ব্যভিচারের কাজটা হল জানালাব্ব কাচ ভাঙ্গার 
মতই একট। সাধারণ জিনিস, একথ। মোটেই অতিরঞ্জিত নয় ।” 

_নারী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে--আগস্ট বেবেল, 
( অনু ঃ কনক মুখোপাধ্যায়) 


৩৮) ১৮৭৯ শ্রীষ্টান্দে নভেম্ববের শেষের দিকে কলমার-এ শ্তাকল ও তার 
আশুষঙ্গিক কারখানায় ৮১০৯ জন শ্রমিক নিয়োগ কর। হয়েছিল । তার মধ্যে 
নারী ৩৫০৯ জন, পুরুষ ৩৪১৬ জন ও শিশু ১১৮৪ অন। ১৮৭৫ থ্রষ্টাবে ব্রিটিশ 
স্থৃতাকলে ৪,৭৯১৫১৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ২৫,৮১৬৬৭ জন বা শতকরা ৫৪ ভাগ 
ছিল নাবী । ৩৮৫৪৮ জন বা শতকরা ৮ জন এবং ১৮,৬৬১৯০৩ বা শতকর। ১৪ 
জন ছিল ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়ে, আর কেবলমাত্র ১১১৫৯৪ জন 
বা শতকর। ২৪ জন পুরুষ শ্রমিক । 

| (নাবী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্তে-_আপস্ট বেবেল- 
(অন্ধ £ কনক মুখোপাধ্যায় ) 


আজকের দিনেও শোষণের চিত্র বু আছে শুধু কৌশল পরিবতিত হয়েছে। 
যেমন, : 

৩৯) ১৯৮০ সালের ১৬ মার্চ মুরিয়া উপজাতিদের মধ্যে একজন ব্যক্তি তাক্স 
_ অন্তান-সন্তভবা স্ত্রীকে প্রসবের আগেই পুড়িয়ে মেরেছিল। পুড়িয়ে মারার কারণ 
হুল, নাগর! বলেছিল স্ত্রীর পেটে যমজ সন্তান এবং তাদের একটি মৃত। মুরিয়ারা 


৬৪৯১৬ 


আনতে পেরে বললো, পেটের মুত বাচ্চাটি তো যবে ভূত হয়ে গেছে এবং সে 
তার বাবাকে মেরে ফেলবে, কাজেই প্রসবের আগেই বৌকে পুড়িয়ে মারলে 
ভূতও মরে যাবে । সেই মত পূর্বোক্ত মরিয়া স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেবে 
ফেলেছিল । | 

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অর্ধে দাড়িয়েও শোষণের অবনান হয়নি। 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে শোধণ নিপীড়ন পুরোদমে চলছে শুধু তার রকমফের 


হয়েছে মাত্র । যেমন, পণপ্রথা, যৌতুক প্রথাঃ অল্প মনুরিতে নাবী শ্রমিক, সন্ভ 
মুললিম নারী বিল ইত্যাদি । 


তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সকল পুস্তকের সাহাধ্য নিতে হয়েছে ঃ 

১) কুমারী বলি-__ডঃ দীনেন্্রকুমার সরকার | 

২) ভারতীয় নারী £ পুরাণে ও সমাজে ( অরিত্র মানিক পত্রিকা, তৃতীয় 
বর্ষ £ অষ্টম নবম ও দশম সংখ্য। )--ডঃ দীনেজ্দ্রকুমার সরকার 


৩) 
৪) 
৫) 
৬) 
৮) 
৯) 
১৬ ) 


১১) 


কালিদাস সমগ্র সম্পাদনা £ জ্যোতিভূষণ চাকী 

01152 06 7910115--এঙেলস 

চর্যাপদ-__ 

001)610---91091599915 

81015 89001 

(0010101010156 14091)165560 

[10510790009] ভি 020356129 1095১ 1918--1,61731) 

ক্যাপিটাল ( ১ম খণ্ড)-_কার্লমার্কস | 

এজেল £ কনভিশন অব দি ওয়াকিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড, ১৮৪৪ 
( অনুবাদ ঃ কনক মুখোপাধ্যায়) 


১২) নারী: অতীত, বর্তমান ও ভবিস্ততে- আগস্ট বেবেল 


( অনু: কনক মুখোপাধ্যায় ) 


১৩) প্রাচীন রুশের নাহিত্য ও দমাজ চিস্তা-অনিত চক্রবর্তী 
১৪) মার্কসবাদের আলোকে_-কনক মুখোপাধায়।  .. 


